অষ্টাদশ পারা 


টীকা-১. “সুর মু'মিনূন' মক্ধী। এতে ছয়টি রুকু একশ আঠারটি আয়াত, এক হাজার আটশ চণিশটি পদ এবং চার হাজার আটশ দু'টি বর্ণ রয়েছে। 
ভীকা-২. তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে এবং তাদের অঙ্গ-প্রতা্ শান্ত থাকে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, নামাযের মধ্যে বিনয় ও না 

এ যে, তাতে মন লাগা থাকে, দৃিয়ার 
অতি মনোযোগ সরে যায়, দৃষ্টি নামাযের 


সুরা সু’সমিন্নুন স্থান থেকে সরে যায় না, চোখের কোণা 


দিয়ে কোন দিকে দেখেন, কোন প্রকার 
৮25 15 
15৯21১51743 অনর্থক কাজ করে না, কোন কাপড় 
৯ টি 910১ fl কাধের উপর থেকে এভাবে ঝুলায়না যে, 
সেটার দু'লাশ ঝুলতে থাকে ও উভয় 
1514 পার্শ্ব পরস্পর মিলিত অবস্থায় থাকে না, 
'রুক্:-৬ || আহ্ুল যটকায়না এবং এ ধরণের কার্যাদি 
থেকে বিরত থাকে। 
7272] কেই কেউ বলেন, 'নতা' এই যে, 
381703195 | আযানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে লা। 
52359692024 | জীকা-৩. প্ৰত্যক কার খেলাধূলা ও 
১2 392d 2৯৮ ০5, লতা থেকে বিরত থাকে, 
৬৫ ॥4243 | জীকা-৪, অর্থাৎ তা নিয়ানুবিতা 


সাথে পালন করে এবং সবসময় করতে 





৬২১ 



































৪. এবংযারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে (8), 88688815245 | are, 
৫. এবংযারা জঙ্াস্থাসগুলোকে সংযতরাখে, $৩১৫৮:৫7424606 | গ্- 
৩১৪৮৪১৮৪৩৮৪ ৫. আপন আপন বিবি ও বাঁদীদের 
৬. কিন্তু নিজেদের পত্বীগণঅথবা শরীয়তসম্মত। বৈরি সাথে বৈধ পন্থায় মিলিত হবার ক্ষেত্রে, 
252৮ {572829 | উপ ওল জেক ধর 
তিরস্কার কর। হবে না (৫), রি... বি 
৭. সুতরাংযারা এ দু' কার ব্যতীত অন্যকিছু 25754703542. | ৰল এ রব যা বেহাত 
কামনা করে তারাই হয় সীমালংঘলকারী (৬); ঃ 8৩59 সুনানে 
এবং এসব লোক, যারা তাদের, 08/%56754:548776 | তা'আলা আন্ছু বলেন, আল্লাহ তা'আলা 
2 
লি nal যারা নিজেদের লজ্জাস্থান দ্বারা খেলাধূলা 
COMSAT | করে। 


টীকা-৭. চাই এ আমানতগুলো আল্লাহর 
217,225 
৪2 হোক, অথবা সৃষ্টির হোক; অনুরূপভাবে, 
১৮35 [5569] অঙ্গীকার আল্লাহ্‌র সাথে হোক অথবা 
সৃষ্টির সাথে হোক- সবটিই পূরণ করা 
অপরিহার্য । 
চীকা-৮. এবং সেগুলোকে সে গুলোর 
+ & নির্ধারিত সময়ে, সে গুলোর শর্তও 
৯৩. অতঃপর সেটাকে (১০) পানির ফৌটারূপে ০ মি 
— ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ওনফল সবকিছুর 














প্রতি যতববান হয়। 
চীকা-৯. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, 'ইন্সান' (মানু) দ্বারা এখানে “হযরত আদম' (আ'লায়হিস্‌ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। 
টীকা-১০. অর্থাৎ তার বংশধরকে 


চীকা-১১. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে 
টীকা-১২. অর্থাৎ তাতে কহ স্থাপন 
করেছি:উক্তপ্াণহীলকে প্রাণবান করেছি। 
বাক্শক্তি, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান 
করেছি; 


চীকা-১৩. আপন জীবনকাল পূর্ণ হবার 
পর 


টীকা-১৪. হিসাব-নিকাণ ওপ্রতিদানের 
জন্য 

ডীকা-১৫. সেগুলো ছারা আসমানসমূহ 
বুকালো হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে 
(ফিরিশ্ভাদের আরোহণ-অবতরণের পথ; 
ভীকা-১৬. সবার কার্যাদি, কথাবার্তা ও 
মনের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত । 
(কোল কিছুই আমার নিকট গোপন নেই । 
টাকা-১৭, অর্থত বৃষ্টি বর্ষণ করেছি 
টীকা-১৮. যতটুকু আমাদের জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার মধ্যে সৃষ্টির চাহিদা মিটানোর 
জন্য প্রয়োজন; 

টীকা-১৯. যেমনিভাবে আপন ক্ষমতার 
বর্ষণ করেছি, অনুক্ূপভাবে এর উপরও 
সম যে, সেটাকে অপসারণ করবো। 
সুতরাংবান্দাদের জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে 
উক্ত অনুযহের প্রতি যত্রবান হওয়া উচিত । 
টীকা-২০. বিভিন্ন ধরণের; 
টীকা-২১. শীতওগরম ইত্যাদি মৌসুমে 
এবং জীবনযাপন করছো; 


টীকা-২২. এবৃক্ষ দ্বারা যায়তুন' বুঝানো 
হয়েছে, 


চীকা-২৩. এতো সেটার মধ্যে এক 
আশ্চৰ্যজনক গুণ যে, তা তৈল ও তৈলের 
উপকারিতা এবং গুণাবলীও তা থেকে 
লাভকা যায়; জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহার 
করা যায়, উষধনূপেও ব্যবহৃত হয়; 
ব্যঞ্রনের (তরকারী) কাজেও আসে যে, 
এককভাবে তা দারা ও রুষ্টী খাওয়া যেতে 
পারে। 

টীকা-২৪. অর্থাৎ দুধ, পছন্দনীয় ও রুচি 
সাত, যা এক হালকা সুদ খাদ্যও। 

টীকা-২৫. যেষন- সেগুলোর লোম, 
চামড়া এবং পশম ইত্যাদিও কাজে 
লাগাচ্ছো। 

টীকা-২৬. যে, সেগুলোকে যবেহ করে 
খেয়ে থাকো, 


চীকা-২৭, স্থলভাগে 
টীকা-২৮. সমুদৃগুলোতে 





সরা £ ১৩ মু’মিনূন ৬২২, 





পারা ৪১৮ 





স্থাপন করেছি একটা মজবুত আধারের মধ্যে 
(53) 

৯৪. অতঃপর আমি উক্ত পানির ফোটাকে 
|রক্ত-পিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর এ 
|রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি; অতঃপর 
মাংসপিণ্ডকে অস্থিতে পরিণত করেছি; অতঃপর 
উক্ত অস্থিও লোর উপর মাংস পরিয়েছি; তারপর 
(সেটাকে অন্য আকৃতিতে গড়ে তুলেছি (১২); 
|অতএব. মহা মঙ্গলময় হন আ্তাহ্‌, সর্বোত্তম 
স্ৰষ্টা । 

১৫. অতঃপর, এরপরে তোমরা অবশাই 
(১৩) মরণশীল । 

১৬. অতঃপর তোমাদের সবাইকে ক্বিয়ামতের 
[দিন (১৪) পুনরুথিত করা হবে। 

১৭. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের উর্ধে 
সাতটা পথ সৃষ্টি করেছি (১৫); এবং আমি সৃষ্টি 
সম্পর্কে অনবগত নই (১৬) 

৯৮০ এবং আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ 
[করেছি (১৭) একটা পরিমাণ মতো (১৮); 
[অতঃপর সেটুকু যমীনের মধ্যে সংরক্ষিত করেছি 
এবংনিশ্চয় আমি সেটুকুকে অপসারিত করতেও 
[সক্ষম (১৯)। 

১৯. অতঃপর তা ছারা আমি তোমাদের 
(বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি- খেজুর ও আদরের, 
তোমাদের জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর ফল 





রয়েছে (২০) এবং সেগুলো থেকে তোমরা 
আহার করে থাকো (২১); 


২২০-এবং বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বত 
থেকে বের হয় (২২), যা জন্মায় তৈল সহকারে 
এবং ভোজনকারীদের জন্য ব্যঞ্জন (২৩) । 


২১>. এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ 
পশুগুলোর মধ্যে উ পলব্ধি করার ক্ষেত্র রয়েছে। 
(আমি তোমাদেরকে পান করাই তা থেকেই, যা 
সেগুলোর উরে রয়েছে (২৪) এবং তোমাদের 
জন্য সেগুলোর মধ্যে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে 
(২৫), এবং সেগুলো থেকে তোমাদের খোরাক 
রয়েছে (২৬), | 





২৯ এবংসেণ্ড লোর উপর (২৭) ও নৌযানের | 
উপর (২৮) তোযাদেরকে আরোহণ করানো 
হ্য়। 











1০৮ 


৬৩৪5 
Pe AR 
SHBG A SS 





SSF 


হা 

OILS 
এ 
35857855 





Bote SHEE 
IANO 
Stet 


৪৬১৫ 
15552927385 
SIEVE 





85995458 











'চীকা-২৯. তার শান্তির? কারণ, তাকে ব্যতীত অন্যান্যদের পূজা করছো! 


চীকা-৩০. তার সপ্রদায়ের লোকদের মধ্য থেকে যে, 





(তোমাদের ভয় নেই (২৯)?' 
২৪. অতঃপর তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার 


|যখন আমার নির্দেশ আসবে (৩৭) এবং উনুন 
|উথলে উঠবে (৩৮) তখন তাতে বসিয়ে নিও 
(৩৯) প্রত্যেক জোড়া থেকে দু'টি করে (৪০) 
এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে (৪১); কিন্তু 
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ছিলো, তাদের সংখ্যা আটাততর ছিলো- অর্দেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রীলোক । 
টীকা-৪৩, এবং তাদের জন্য মুক্তি তলব করবেন না এবং প্রার্থনাও করবেন না; 


টীকা-৩১. এবং তোমাদেরকে তার 
অনুসারী করতে চার, 

চীকা-৩২. যে, রসূল প্রেরণ করবেন 
এবং সৃষ্টিপূজা নিমিক করবেন 
টীকা-৩৩. যে, মানুষও রসূল হয়। এটা 
তাদের বোকামী ছিলো যে, মানুষ রসূল 
হবার বিষয়কে মেনে নিতে পারেনি; 
অথচপাথরপগুলোকেখোদা মেনেবসেছে। 
আর তারা হযরত নূহ আলয়হিস্‌ সালাম 
সম্পর্কে একথাও বলেছিলো- 
টীকা-৩৪. যে পর্যন্ত তার উন্মাদনা 
দূরীভূত হয়ে যায়। তেমন হলে তো 
ভালো, নতুবা তাকে হত্যা করে ফেলো। 
যখন হযরত নৃহআলায়হিস্সালাম তাদের 
ঈমান আনা থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন 
এবং সেসব লোকের হিদায়ত-প্রাপ্তির 
আশা বাকী রইলো না, তখন হযরত 
চীকা-৩৫. এবং এ সম্প্রদায়কে ধ্বংস 
করুন! 

টীকা-৩৬. অর্থাৎ আমারই সহযোগিতা 
ও তত্বাবধানে 

চীকা-৩৭. তাদের ধ্বংসের এবং শান্তির 
চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায় 

ীকা-৩৮. এবং সেটার মধ্য থেকে পানি 
ের হয়ে আসে, তবে সেটা আযাব আরম্ 


হবারই চিহ্ন, 

টীকা-৩৯. অর্থাৎ, নৌকায় জন্তুুলোর 
ভীকা-৪০. নর ও নারী 

ভীকা-৪১. অর্থাৎ আপন ঈমানদার বিবি 


টীকা-৪২. এবং অনস্ত আদি বাণীতে 
তাদের শান্তি ও ধ্বংস নির্ধারিত হয়েছে। 
সে তার এক পুত্র ছিলো। তার নাম 
কিন্আন' এবং এক স্ত্রী ৷ তারা দু'জন 
কাফির ছিলো । তিনি তাঁর তিন সন্তান- 
সাম, হাম ওইয়াফিস এবং তাদের স্ত্রীগণ 
এবং অন্যান্য মু'মিনগণকে আরোহণ 
করালেন। সমস্ত লোক, যারা নৌকায় 


টীকা-৪8. নৌকা থেকে অবতরণ করার সময়, অথবা আরোহণ করার সময়, 


চীকা-৪৫, অর্থাৎ হযরত নূহ সালয়হিল্‌ সালামের ঘটনায় এবং তাতেই যা আল্লাহ্র শত্রুদের প্রতি করা হয়েছে 


ভীকা-৪৬. এবং শিক্ষা, উপদেশ ও আললাহুর কুদরতের প্রযাণদিও 
চীকা-৪৭. উক্ত সমপদায়কে, হষরত নূহ [সুর ইত হুল 








৬২৪ সাম্মা ; ১৮ 








আলায়হিস্‌ সালামকে তাদের প্রতি প্রেরণ 
করে এবং তাদেরকে উপদেশ নালা করার 
নির্দেশ প্রদান করে; যাতে এ কথাপ্রকাশ 
পেয়ে যায় যে, আযাব নাযিল হবার পূর্বে রী, 
কেউপদেশগ্রহণ করছে এবংসত্যা্নও [বান ॥ 
আনুগত্য করছে. আর কোন অবাধ্যব্যক্তি 
অস্বীকার ওবিরোধিতার উপর একন্য়েমী 
অবলম্বন করছে! 

ঢীকা-৪৮. অর্থাৎ নূহ আলায়হিস 
সালামের সম্প্রদায়ের শান্তি ও ধরংসের 
টীকা -$৯. অর্থাৎ আদ ও হুদ সম্প্রদায় । 
টীকা-৫০. অর্থাৎ হুদ জালায়হি্‌ সালাম 
এবং তার মাধ্যমে ওঁ সম্প্রদায়কে নির্দেশ 
দিয়েছি যে, 

চীকা-৫১. তার শান্তির? সুতরাং শির্ক 
বর্জন কয়ো এবং ঈমান আলো! 
টীকা-৫২. এবং সেখানকার সাওয়াব ও 
শাস্তি ইত্যাদিকে 

টীকা-৫৩. অর্থাৎ কোন কোন কাফির, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা জীবন যাপলের 
স্বাছন্দা এবং পার্থিব অনুথহ প্রদান 
করেছিলেন। তারা আপন নবী (সাল্লল্লাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তাদের 
সম্পদায়ের লোকদেরকে বলতে লাগলো 
'ীকা-৫৪. অর্থাৎ ইনি যদি নবী হতেন, 
তবে ফিরিশৃতাকুলের ন্যায় পানাহার থেকে 
পবিত্র থাকতেন।" 

এসব হদয়ান্ধ লোকনবয়তেরপরিপর্ণভার 
গুণাবলীর খতি দৃষ্টিপাত করেনি; এবং 
পানাহার বৈশিষ্্যাবলী দেখে লবীকে 
নিজেদের মতো মানুষ বলতে শুরু 
করেছে। এটাই তাদের পথতষ্টতার ভিত্তি 
হলো । সুতরাং তা থেকেই তারা সিদ্ধান্ত 
(বের করলো এবংপরস্পরের মধ্যে বলাবলি 
করতে লাগলো। 


'চীকা-৫৫. কবরসমূহ থেকে, জীবিত 


















পরীক্ষাকারী ছিলাম (৪৭) । 


সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি (৪৯) । 


তোমাসের ভয় নেই (৫১)?' 


(28); 





্রতিশ্রদ্ দেয়া হচ্ছে (৫৬); 


২:৯. এবং আরয করো (88). “হে আমার 


|৩০. নিশ্চয় তাতে (৪৫) অবশাই নিদৰ্শনাদি। 
(8৬) এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি 


|৩>. অতঃপর, তাদের (৪৮) পর আমি অন্য ডগি এত 


৩৯... অতঃপর তাদের মধ্যে এক রসূল: 
[তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছি (৫০), 
‘আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যঙীক্ষ 
[তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই ৷ তবে কি. 


(৫২) অস্বীকার করেছে এবং আমি তাদের 
পার্থিব জীবনে আরাম দিয়েছি (৫৩), “এতো 
নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ; তোমরা যা 
আহার করো তা থেকেই আহার করে এবংযা: 
তোমরা পান করো, তা থেকেই পান বরে! 


অস্থিতে গরিণত হবে তারপর আবারও, 
[তোমাদেরকে (৫৫) বের করে আনা হবে? 
(৩৬. কতই দূরে কতই দূরে! যা তোমাদেরকে 


[৩৭- তাতো নয়, কিন্তু আমাদের পার্থিব 
[জীবনই (৫৭) যে, আমরা সরি ও বাচি (৫৮) 
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ীকা-৫৬. অর্থাৎ তারা মৃত্যুর পর 





আালানিহ্ৰ _ = 


জীবিত হওয়াকে একেবারে অসম্ভব যনে করলো এবং একথাই মনে করলো যে, এমন কখনো হবারই নয়, আর এই ভ্রান্ত ধালসার ভিত্তিতে বলতে লাগলো; 
ীকা-৫৭. এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো শে, এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবনই নেই। জীবন শুধু এটুকুই 


টীকা-৫৮. যে, আমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, কেউ জন্মলাভ করে 


টীকা-৫৯. মৃত্যুর পর আর আপন রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা একথা বললো যে, 
টীকা-৬০. যে, নিজে নিজেকেই তার নবী বলে ঘোষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার সংবাদ দিয়েছেন। 


চীকা-৬১. পয়গা্বর আলায়হিস্‌ সালাম যখন তাদের ঈমান খনার ক্ষেত্রে নিরাশ হলেন এবং তিনি দেখলেন যে, সমপ্দা় অবাধ্যতার চরম সীমায়, তখন 
তিনি তাদেরকে অভিশপাত করলেন 





সূরা ৮২৩ মুমিনুল ৬২৫ কর 
৫175৮৮5৫৪৮৫ রি ৪ 
টি SE | BASIL PE 5! রে 
- সে তোনয়, কিন্তু এমন এক পুরুষ, যে ২৫ ৮ 
৬৭৫ এবং 90৩৬৩০৩৮89৩, চিন অর আকাল বাড়ি 
নি টি রাজের 
৩৯- আর করলো, পালক! ECAP ৬২৬ 
লো হে তি... আছ, 
[আমাকে অস্বীকার করেছে।' ীকা-৬৪. অর্থাৎ তারা ধাংস ধরাপ্ত হয়ে 


৫ খড়কুটার ন্যায় হয়ে গেছে, 

্ uf an জী 

৫ সলাই বহত তি নয় ত তিবাডিত 693452508 | জাকা-৬৪, অৰথৎআনাহরহমত থেকে 
৪: দৃরেখাকুকনবীগণকেঅস্বকারকারীগণ! 


বড়কুটায় পরিণত করে দিলাম (৬৪). সৃতরাং 333238132587 | হযরত লূত আোলায়হিস সালাম)-এর 

দূর হোক (৬৫) যালিম লোকেরা! টি জা 
8 7216৫ ০০ ৫ রর 

উপর, রর নিস 004১4554506 | জীকা-৬৭, যার জন্য ধসের যেই সময় 

নির্ধারিত হয়, তারা ঠিক তখনই ধ্বংস 









5৩. কোন উত্বত আপন নির্ারিত মেয়াদকাল চিনির 

চিত | হবে; তাতে এক ুহর্তের জন্য ওতুরাকিত 
থেকে না পূর্বে যাবে, না পেছনে থাকবে (৬৭)। ভিডিও হতে' 
[5০ সন আমি আন গল |. 20৩৭] Ber. এ ও ইত না 
[নিকট তার রসূল এসেছেন তখন তারা তাঁকে 1০664 করেনি এবং তার উপর ঈমান আনেনি; 
অস্বীকার করেছে (৬৮); অতঃপর আমি 16365821445] ঈক্া-৯, এবং CLUS 
পূ্ববর্জদেষ সাথে পরবর্জীদেরকে মিলিয়ে ০ ~- লোকদেরকে পূর্ববর্তাদের মতো 
|দিয়েছি(৬৯) এবংাদেরকেকাহিনীতে পরিণত ৩88 | করে দিয়েছি 
et EU HE ীকা-৭০. যে, পরবর্তী গণ গল্পকাহিনীর 
লোক, যারা আনেনা! মতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করবে এবং 
(০০. অতঃপরআমি মূসা ওতার ভাই হারনকে 17১4৫494444 | তাদের শান্তি ও ধাংসের বিবরণ শিক্ষা 
আমার নিদর্শনাদি ওসুস্প্টসনদ (৭১) সহকারে St Ls গ্রহণের কারণ হবে। 
রণ করেছি- BALI | ঈদ, লাঠি ও তত 
(০৬. ফ্িআাউন ও তার সভাসদবর্ের রতি । 80055856558) | ইট মাসি 


47)77% | জীকা-॥২, এবংস্বীয় অহংকারের কারণে 
OIILG | ne আল 


5৭. সুতরাং তারা বললো,* আমরা কি ঈমান (45995554205 | চীকা-এ৩. বনী ইল্ৰাঈলেরউপর; তাদের 
iA 805 যুলুম ও অত্যাচারের যাধামে। যখন 
[উপর (৭৪), অথচ তাদের সম্প্রদায় আশ্বাদের BIE হযরত মূসা ও হযরত হাক্ষন আলায়হিমাস 


দাসত্ব করছে (৭৫)?' (= সালাম তাদেরকে ঈমানের্রতি দাওয়াত 
সআনস্বিল্ল - ৪ দিলেন, 


ঢীকা-৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারূনের প্রতি, 
'ীকা-৭৫. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈল আমাদের কর্তৃত্বাধীন। কাজেই, এটা কিভাবে বরদাশ্ত হবে যে, এ সম্প্রদায়ের দু'জন লোকের উপর ঈমান এনে তাদের 














অনুগত হয়ে বাবোঃ 
টীকা-৭৬, এবং ডুবিয়ে মারা হলো। 
চীকা-৭৭. অর্থাৎ তাওরীত শরীফ, ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর 
চীকা-৭৮, অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হি সালামের সম্প্রদায় বনী ইস্রালকে 
চীকা-৭৯, অর্থাৎহযরতঈলাআলায়ছিল 





সালামকে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করে আপন 

নাগ 56424 
ভীকা-৮০. তা দ্বারা হয়ত "বায়তুল 

মুক্দদাস অথবাদামেন্ককিংৰা ফিলিন্তিন 

বুঝানো হয়েছে। এ কয়েকটা অভিমতই REE 
রয়েছে। |করেছি (৭৭) যাতে তারা (৭৮) হিদায়তখান্ত ও পা 
টীকা-৮১. অর্থাৎ ভূমি সমতল ওবিস্তৃত, [হয়৷ ৮, 
প্রচুর ফলমূল সম্পন্ন, যাতে বসবাসকারীরা [৫০ এবংআমি মারয়াম ও তার পুত্রকে (৭৯) 41251786426 
নিরাপদে স্বাছন্দোর সাথে জীবন যাপন [নিদর্শন করেছি এবং তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছি চপ / 
করতে পারে একটা উচ্চ ভূমিতে (৮০), যেখানে রয়েছে ০০০ 


ভীকা-৮২. এখানে “পয়গান্বরগণ' দ্বারা [বসবাসের উপযুক্ত স্থান (৮১) এবং চোখের 
হয়ত ‘সমস্ত পয়গাম্বর' বুঝানো হয়েছে [সামনে প্রবহমান পানি। 

এবং প্রত্যেক রসূলকে তার যুগে এ 
'আত্যানই বলক হয়েছে অথবা 'রাসূলগণ- 


ৰলে বিঃ কনে বিশ্বকুল সরদার টি রান 9 
সাল্লাল্লাহুতা আলা আলায়হি য়াসাল্লাম- |৫২- হে পয়গাম্বরগণ! পবিত্র বস্তু আহার করো 5 58152829140 
এর কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা "ঈসা |(৮২) এবং সৎকর্ম করো। আমি তোমাদের নর 2 
আলায়হিস সালামা-এর কথা বুঝানো |কার্যাদি সম্পর্কে অবগত আছি (৮৩)। mS, So 
হয়েছে । এ প্রসঙ্গে এ কয়েকটা অভিমত |৫=ং. এবং নিশ্চয় এ যে, তোমাদের দ্বীন একই 2574504১41০ 
রয়েছে 58544015585 
চীকা-৮৬. সেগুলোর প্রতিদান দেবো। ৬৪৫৩৮ 
টীকা-৮৪. অর্থাৎ ইসলাম’ J ঘি 
চীকা-৮৫, দলে দলে বিজ হযছে- [করে ফেলেছে (৮৫); ধত্যেক দলই তাদের FLAN 


ইন বৃষান ও অমি জরীপ ইনি হজ aR গিট 
ীকা-৮৬. এবং নিজেরা নিজেদেরকে Fn 

৫৪. সৃতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন 222০৯0০৫৯৪৮ 
সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে মনে ০৬৮৬০৮৮৮৩০৪) 
করে। আর অন্যানাদেরকে ভর্তির উপর Meso মীন 


রয়েছে বলে মনে করে। এভাবেই, তাদের 


রে ৫৫. তারা কি একথা মনে করছে যে, আমি 24 
মধ্যে ধৰ্মীয় রদ জক) এখন 5৮৫4৫ এ 
আলা নামকে সম্বোধন করা হচ্ছে- ৫৮৫ 


টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের কুফর, ভ্রান্তি, - ea EAT 
বা বত প্রদান করছি (৯০? বরং তাদের খবর নেই ৩৯ 395 


টীকা-৮৮. অর্থাৎ তাদের মৃত্যুকাল ডি লা 
পৰ্যন্ত । 

চীকা-৮৯. পৃথিবীতে, 
চীকা-৯০. এবং সামার এসব অনু্হ তানের বর্মসমূহেরই প্রতিদান? অথবা আমার সমষ্টি দনীল? এমন মনে করা ভুল হবে। বাস্তব ঘটনা তান 
চীকা-৯১. যে. আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। 











'চীকা-৯২. তাদের অন্তরে তার শান্তির তয় রয়েছে। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াপ্রহ্‌ তা'আলা আন্হ বলেন, “মুমিন সৎকর্ম করে এবং খোদাকে তয় করে; 


পক্ষান্তরে, কাফির অসৎ কর্ম করে এবং ভয়শূন্য থাকে।” 


ভীকা-৯৩. এবং তার কিতাবগুলোকে মান্য করে, 


ীকা-৯৪. যাকাত ও সাদৃক্বাহসমূহ; অথবা অর্থ এই যে, সৎকর্মসমূহ পালন করে 
ঢীকা-৯৫. তিরহীধী শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উল মু'মিনীন আয়েশা সিক্ত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিশ্ধকুল সরদার সল্লল্লাহ 





৭- নিশ্চয় এসব লোক, যারা তাদের 
প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত হয়ে রয়েছে (৯২). 
- এবং এসব লোক, যারা আপন, 


এবং এসব লোক যারা আপন 
প্রতি পালকের সাৰে কোন শরীক স্থির করেনা, 
|৬০- এবং খসব লোক, যারা প্রদান করে যা 
[কিছু প্রদান করে থাকে (৯৪) এবং তাদের অন্তর | 


|৬৩- বরং তাদের অস্তর এ বিষয়ে (৯৯) 
|অলসতার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের কাজ এসব! 
|কাজ থেকে ভিন্ন (১০০), যেগুলো তারা করছে 
৬৪. শেষ পৰ্যন্ত, যখন আমি ডাদের এখ্যশালী 
(লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি (১০১), 
[তখনই তারা ফরিয়াদ করতে থাকে (১০২) 


পেছনে সরে পড়তে (১০৪) 
৬৭. হেরমের সেবার উপর দন্ত ভরে (১০৫); 
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চীকা-১০৩. অৰ্থাৎ কোরআন মজীদে আয়াতসমূহ 





ঢীকা-১০৪. এবং উক্ত আয়াতসমূহ অমানা করতো, না সেগুলোর উপর ঈমান আনতো; 
ীকা-১০৫. এবং এ কথা বলতো, “আমরা হেরমের অধিবাসী এবং বায়তুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর প্রতিবেশী ৷ সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কেউ বিজয়ী 


আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এ আয়াতে কি এসব লোকের কথা 
বণনা করা হয়েছে, যা বা পান করে ও 
ছুরি করেঃ” এরশাদ ফরমালেন, “ওহে 
(হযরত আবু বকর) সিদ্দীকু-এর 
নয়নমণি: এমন নয় এটা এসব লোকের 
বিণ, যারা রোযাবাখে,সাদকৃহপ্রদান 
করে, আর এ ভয়ে সন্ত থাকে যে, 
কখনো তাদের এ কার্যাবলী অথ হয়ে 
যাচ্ছে কিনা।” 

গীকা-৯৬. অর্থাৎসৎকর্মসমূহ্র নিকট । 
অর্থ এই যে, তারা সৎকর্মের ক্ষেত্রে 
অন্যান্য উ্মতদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। 

ীকা-৯৭. তাতেপ্রত্যেক বাক্তির আমল 
লিপিবদ্ধ রয়েছে, আর তা হচ্ছে 'লওহ- 
ই-মাহফ্য ৷" 

টীকা-৯৮. না কারো সৎকর্মত্রাস করা 
হবে, না অসংকর্ম বৃদ্ধি করা হবে। এর 
পর কাণ্রদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে 


চীকা-৯৯. অর্থাৎ কোরআন শরীফ 
সম্পর্কে 


টীকা-১০০. যেগুলো ঈযানদারদেরই 
কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, 
ীকা-১০৯, এবং দিনের পর দিন 
তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আর একটি 
অভিমত এও রয়েছে যে, উক্ত শান্তি দারা 
'অনাহার' ও 'ক্ষুধা'র এ মুসীবত বুঝানো 
হয়েছে, যা বিশ্বুল সরদার সাল্লল্লাহু 
তা'আলা আলায়হিওয়াসাল্লামের দো'আর 
কারণে তাদের উপর অবধারিত 
হয়েছিলো ।উকত দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের 
অবস্থা এমন শোচনীয় হয়েছিলো যে, 
তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত খেয়ে 
ফেলেছিলো। 

টীকা-১০২. এখন তাদের জবাব এ 
যে, 


হবেনা আযাদের কারো ভয় নেই।” 
চীকা-১০৬, কাবা মু'আঘ্যমার চতুর্পশে একত্রিত হয়ে,আর উক্ত গপ-গুজবের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো কোরআন করীমের বিরুদ্ধে সমালোচনা, সেটাকে 
যান ও কবিতা' বলে মন্তব্য করা আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসারলাম সম্পর্কে অবান্তব কথাবর্তাই বলা হতো। 

'চীকা-১০৭. অর্থাৎ নবী করীম সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং তার উপর ঈমান আনা ও কোরআন করীমকে । 

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কোরআন পাকের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেটার সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? যা দ্বারা তারা 
উপলক্কি করতে পারতো যে, এ বাণী (কোরআন) সত্য, এটা সতা বলে মেনে নেয়া অপরিহার্য, আর ঘা কিছু তাতে এরশাদ হয়েছে সবই সতা ও তা মেনে 
নেয়া একান্ত আবশ্যক । আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সভ্যতা ও হুক হবার পক্ষে এতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি মওজুদ রয়েছে। 
ীকা-১০৯. অর্থাতরসূলেরশুভাগমন এমন কোন নতুন কথানয়, যা পূর্ববর্ত যুগে কথানো সংঘটিত হয়নি, যে কারণে তারা একথাবলতে পাবে যে, আমাদের 
জানাই ছিলো না যে, খোদার পক্ষ থেকে রসূলও এনে থাকেন: যদি পূর্বেকার যুগসমূহে কোন রসূল এসে থাকেন, আর আমরাও যদি এর আলোচনা শুনতে 
পেতাম, তাহলে আমরা কেনই বা এ রসূলুলাহ্‌ সান্যাল্রাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযকে মানতাম না? এ ধরণের ওমর-অজুহাতপ্রকাণ করার সুযোগই 
নেই । কেননা, পূর্ববর্তী উদ্বতের মধ্যে রসূল এসেছেন এবং আল্লাহর কিতাবও নাযিল হয়েছে। 

ভীক্ষা-১১০- এবং হূরের বরকতময় জীব সমন অবস্থর শুতি দৃষ্টিপাত করেনি এবং ভার উদ্চ বংশ, সততা, বিশ্বপ্ততা, পূর্ণাস বুদ্ধি সুন্দর চরিত্র, 
পূর্ণ সহনশীলভা, সরলতা, অঙ্গীকার 
পালন করা, বদান্যতা ও ভদ্রতা ইত্যাদি 




















কঃ জ্ লন 











পৰি চরিত্র ও সুন্দর গুপাবলী এবংকারো লট 
পিট খেকে শিক্ষার্জন করা ব্যতিরেকে [রাতে সেখানে ১ 5৫5 
তিনিজ্ঞানে পূ্ণাঙগহওয়া আর সম্গ্রবিশ্ে ]করা টি সস রা চা 

সর্বাপেক্ষা অধিক জালী ও প্রাথান্যের [৬৮-তবেকি তাৱা এ বাণীর মধ্যে বিনে 
অধিকারী হওয়ার বিষয়কে অনুধাবন [করেনি (১০৮), অথবা তাদের নিকট কি তাই পাও et 
করেনি- তিনি তেমনি কিনা (তা তারা |এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি ওদের 
জানতে চেষ্টা করেনি) । (১০৯) 

টাকা-১১১,বাতবিক পক্ষে একথা তো |৬৯- অথবা তান্াকি.তাদের রসূলকে চিনে নি হিরা 
নয়, বরংতারা বিশ্বকুল সরদার সাাপ্তাহ |(৯১০), অতঃপর তারা ভাকে অপরিচিত যনে ISAS 5 El 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং |ক্রছ্ে (১১১)? ৩৩32 
তার গুণাবলী ও কামালাত' সম্পর্কে খুব | ৭০. অথবা তারা কি বলে যে, তার মধ্যে LO VAG oS to 
ভালভাবে ভানে। আর তার প্রশংসিত | উন্মাদনা রয়েছে (১১২)? বরং তিনিতো তাদের AY ভগ 
গুণাবলী বিশ্বের রব সুপ্রসিদ্ধ । [নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন (১১৩) এবংতাদের ৮ 
ভীকা-১১২.. এটাও সম্পূর্ণ ভুল ও [মধ্যে অধিকাংশের সত ভাল লাগেনা (১১৪)। 

ভিত্তিহীন কেননা, তারা জানে যে, তার |৭১. এবং যদি সত্য (১১৫) তাদের কামনা- aE 
মতো জনী ও পূ্ণঙগ বিবেক ও বুদ্ধ বাসনার অনুগামী হতো (১১৬), তবে অবশাই ME 
সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তারা দেখতে পায়নি। | আসমান ও যমীন এবংযা কিছু সেগুলোর মধ্যে 

চীকা-১১৩. অর্থাৎ কোরআন করীম, যা [রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেতো (১১৭): বরং 








8:5৭ 


বিধি-বিধানের ধারক মানবিজা _ ৪. 





টাকা-১১৪. কেননা, তাতে তাদের রিপুর কাষনাসমহের বিরোধিতা রয়েছে। এ কারণে তারা রহ আল্লা আলায়হি ওয়াসাল্লাষ এবং ভার গুণাবলী 
ও 'কামালাত' সম্পর্কে অবস্থিত হওয়া সত্বেও সত্য বিরোধিতা করছে। 


আয়াতে 'অধিকাংশ' পদের বিশেষণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থাটা তাদের অধিকাংশ লোকেরই। সৃতরাং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো. 
যারা তাকে সত্য বলে জানতো এবং সত্য তাদের নিকট মন্দও লাগতো না। কিনতু তারা নিজেদের সপ্পদায়ের সাথে একাত্বতা প্রকাশ অথবা তাদের 
সমালোচনার ভয়ে ঈমান আনেনি; যেমন আবু তালিব ৷ %* 


টীকা-১১৫. অর্থাৎ কোরআন শরীফ 


ডীকা-১১৬. এভাবে যে, সেগুলোর মধ্য যদি এমন লব বব থাকতো, যেগুলোর কাফিরগণ কামনাকরে, যেমন বহ-খোদা হওয়া এবং খোদার পুত 
ও কন্যাদি খাবন ইতাদি কু্রসমূহ। 


চাকা -১১৭. এবং সমগ্র বিশ্বের নি শৃংখলা পর্ণ বন হয়ে যেতো; 
* অবশ্য আবু তালেবের ঈমান জানা সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। 





চীকা-১১৮. অর্থাৎ কোরআন পাক 


চীকা-১১৯. তাদেরকে হিদায়ত করা ও সংপথ প্রদর্শন করার জন্যঃ এমন তো নয় আর তারাই ব কি; আপনাকেও তারা কি-ই না দিতে পারে, আপনি 
যদি প্রতিদান চান! 


ভীকা-১২০- এবং তীর অনুষহ আপনার উপর মহান এবং যেসব নিমাত তিনি আপনাকে দান করেছেন সেগুলো প্রচুর ও উন্নত। কাজেই, আপনার তাদের 
পরোয়া কিসের? অতঃপর যখন তারা আপনার গুণাবলী ও 'কামালাত সম্পর্কে অবগতও রয়েছে। চ্যালেঞ্জ সত্বেও কোরআন পাকের সাথে মুকাবিলায় 
অক্ষমতা তালের দৃষ্টিরই সামনে রয়েছে, আর আপনি তাদের নিকট হিদায়ত ও পথ দর্শনের জন্য কোন প্রতিদান এবং বিনিময়ও চাননা; সুতরাং এখন 
তাদের ঈমান আনতে আপত্তি কিসের? 


টীকা-১২১. সৃতরাং তাদের অপরিহার্য কর্তব্য যেন আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে এবং ইসলামে দাখিল হয়। 
লারা ঃ 5 | ঈবা-১২২, অর্থাৎ সত্য হী থেকে 
১01,০০০, 2: 19172 5৮ | টীৰা-১২৩. সাতসাল সুৰ্তিকষের 
৩৭৮ চু | ঈন-৯, অৰ্থাৎ নিজেদের কুফর, 
৫$98% | অবাধ্যতা এবংগোঁড়ামীর পরতিএত্যাব্তন 





ট৬০- সিন 
তা এ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং 
প্রতিপালকের পরতিদানই সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং 9৫523458244. | দের প্রতি শত্রুতা ও অহংকার, যা 
[তিনি সর্বাধিক উত্তয জীবিকাদাতা (১২০)। ৯৪০০০১৭১০৭০ 


ঢ১১৯৮২-৬১৬ ২০৫ %550,5553505 2 | শা বুল যখন বোরইপগণ বিশ্বকল 
is সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
LIVIN | ওয়াসাল্লামের বদ-দোআয় দীর্ঘ সাত 
© GLa বছরের দুর্ভিক্ষে লিপ্ত ও গ্রেফতার হলো 
পি | এবং তাদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে 
৭৫. এবং যদি আমি তাদের উপর দয়া করি ১% 25941817280 3575/ | গিয়েছিলো. তখন আৰু সুফিয়ান তাদের 
এবং যে বিপদ (১২৩) তাদের উপর আপতিত 39 | পর্ধৱেতেনৰী কনীমসাায়াহআালনাহ 
হয়েছে, তা দূর করে দিই. তবুও তারা অবশ্যই 532435 | ওয়াসাল্লামরে দরবারে হামির হলো এবং 
|অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে (১২৪) ৷ আরয করলো, “আপনি কি সমগ্র 
৭৬. এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে শাস্তির 0404 )444 পট] বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত 
|মধ্যে পাকড়াও করেছি (১২৫), অতঃপর লা 1980৮ টপ ০ 
9844980 | তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লাম এরশাদ 
করলেন, “নিশ্চয় ৷" আৰু সুফিয়ান 
বললো, “বয়োজোষ্ঠদেরকে তো আপনি 
বদরে হত্যা করেছেন। আর সন্তান- 
£ | সত খরা আহে তারা আপনার বাঃ 
₹ | দো'আর কারণে এমতাবস্থায় পৌছেছে 
যে, তারা দুর্ভিক্ষের বিপদে আক্রান্ত 
হয়েছে, তারা অনাহারে একেবারে কাতর 
হয়ে পড়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় লোকেরা হাভিভসার হয়ে গেছে। মৃত পর্যন্ত আহার করেছে। আপনাকে আল্লাহ্‌র শপথ দিচ্ছি এবং আত্মীয়তারও। আপনি 
আল্লাহ্র দরবারে ধরার্থনা করুন যেন আমাদের থেকে এ দুর্ভিক্চকে দূরীভূত করে দেন।” হুযুর (দঃ) দো'আ করলেন। আর তারা উক্ত বিপদ ক্ষেত্রে রক্ষা 
পেলো । এ ঘটনা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে 


চ্রীকা-১২৫, দুর্ভিক্ষের অথবা হত্যার, 

টীকা-১২৬. বরং নিজেদের এবগুয়েমী ও অবাধ্যতার উপর থেকে যায়। 

চীকা-১২৭. এই শান্তি দ্বারা হয়ত 'দুর্ভিক্ষ' বুঝায় । যেমন- উপরোল্েখিত বর্ণনার শানে নুযুল থেকে প্রতিভাত হয় অথবা 'বদর' দিবসের হত্যা; এটা 
খু অভিমতের ভিত্তিতে, যাতে বলা হয়েছে ঘে, দুর্ভিক্ষের ঘটনা বদরের ঘটনার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ 
“কঠিন শান্তি’ দ্বারা “মৃত্যু' বুঝানো হয়েছে। কারো কারে! মতে, 'ক্র়ামত' 





|দিই কোন কঠিন শাস্তির দুয়ার (১২৭), তখনই Pies 
রা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে। SFIS SE 


আালব্িল্ল - শু 


৭৭... অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য খুলে ২৫045 
4০ 











টীকা-১২৮. যাতে শুনতে ও দেখতে পাও এবং অনুধাবন করো আর ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারাদি অর্জন করো। 
টীকা-১২৯. যেহেতু তোমরা এসব নি'মাতের মূল্যায়ন করোনি এবং সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করোনি । আর কান, চোখ ও অস্তঃকরণ দ্বারা আল্লাহর 


আয়াতসমূহ শ্রবণ করা, দেখা, অনুধাবন 
করা এবং আল্লাহর পরিচিতি লাভ করার 
আর প্রকৃত অনুধহদাঁতার প্রাপ্য সম্পর্কে 
পূর্ণ পরিচিতি লাভ করে কৃতজ্ঞ হবার 
উপকার গ্রহণ করোনি। 

ঢীকা-১৩০. বিশামত-দিবসে । 
ঢীকা-১৩১. সে দুটি একের পর এক 
করেআগমনকরা, অন্ধকার ওআলোকিত 
হওয়া এবং ক্রাস-বৃদ্ধি হবার ক্ষেত্র 
প্রতোকটাঅপরটা থেকেভিননকূপীহওয়া- 
এসব তারই কুদরতের নিদ্শন। 
ঢীকা-১৩২. সুতরাং সেগুলো খেকে 
শিক্ষার্জন করো এবং সেগুলোর মধ্যে 
খোদার মহাক্ষমতা লক্ষ্য করে মৃত্যুর পর 
পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়কে মেনে 
নাও এবং ঈমান আলো? 

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ তাদের পূর্বে কাকির 
চীকা-১৩৪. যেগুলোর কোন বাস্তবতা 
নেই। কাফিরদের এই উক্তির খণ্ডন করা 
এবংতাদের বিরুদ্ধে দলীল প্রতিষ্ঠা করার 
নিমিত্ত আল্লাহ্‌ ভাবারাকা ওয়া তাআলা 
আপন হাৰীৰ সাল্লাল্লাহু ভা'আলাআলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেন- 
টীকা-১৩৫, সেটার সৃষ্টা ও মালিক কে 
বলোতো! 

টীকা-১৩৬. কেননা, এটা ব্যতীত অন্য 
কোন জবাবই নেই । আর মুশরিকগণ 
আল্লাহ্‌ তা'মালাই স্রষ্টা হওয়ার কথা 
স্বীকার করে তখন তারা এ জবাবই দিয়ে 
থাকে। 

ভীকা-১৩৭, যে, যিনি যয়ীনকে এবং 
সেটার সৃষ্ট বনুগলোকে শুরুতেই সৃষ্টি 
করেছেন তিনি নিশ্চয় সৃতদেরকে জীবিত 
করতেও সক্ষম। 

টীকা-১৩৮. তিনি ব্যতীত অন্য কারো 
পূজা করতে, শির্ক করতে এবং মৃতকে 
জীবিত করার উপর আল্লাহ্‌ সক্ষম হবার 
বিষয়কে অস্বীকার করতে 
টীকা-১৩৯. এবং প্রত্যেক কিছুর উপর 
প্রকৃত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কার হাতে? 


টীকা-১৪০. তা হলে জবাব দাও! 














সূ হত ম্নমিনূন ভ্ভভ লারা $১৮ 
Ir 
ক্রু’ ff পাচ 
১ | aI 
(১২৮)। তোমরা খুব কমই সত্য মানা করো SSIES 
(১২৯) । 
২৯. এবং তিনিই হন, মিনি ভোয়াদেরকে rns ES RS 
০ 

পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তারই প্রতি ০ 
[উঠতে হবে (১৩০)। ats 
৮০. এবং তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্য oe TE 
টান এবং ভারই অধিকারে রাত ও দিলে SPASM EINK 
পরিবর্তনসমূহ (১৩১) । তৰুও কি তোমাদের OES 
বুঝ নেই (১৩২)? 
(৮১. বরং তারা কথাই বলেছেযা পূর্বর্তীরা ECE 
৪, 95890400585 
৮২. তারা বললো, “যখন আমরা মরে যাবো cette ge 
এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাবো, CEs 
[তারপরও কি আমরা পুনরুখিত হবো? ০৮ 
(৮৩. নিশ্চয় এ প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে এবং s SCE 2003.204 
| আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেয়া ৫ রে ৫ 
হয়েছে। এতো নয়, কিন্তু ধ পুরানা কাহিনী BILITY 
(১৩৪) ।" 
৮৪. আপনি বহন, ‘কার সম্পদ পৃথিবী ওযা sen Teds AAS 
কিছু তাতে রয়েছেযদি তোমরা জানো (১৩৫)? EE 
৮৫. ভখনতারা বলবে, "আল্লাহরই (১৩৬) ।' Mpa Gren 
|আপনি বলুন, ‘অতঃপর কেন চিন্তা-ভাবনা SH ০৯৩০০ 
করছোনা (১৩৭)?" ৪৩৬৫৫ 

- আপনি বলুন, “কে মালিক সপ্তআসমানের 472৩1০1482৫ 
২১ ৮9 
৮৭. তখন বলবে, “এটা আল্লাহরই মহিমা।" ৯382 
[আপনি বলুন, “তারপরও কেন ভয় করছোনা $95052852 
(১৩৮)? 
৮৮. আপনি বলুন, "কার হাতে প্রত্যেক রানার 
[কিছুর কর্তৃত্ব ১৩৯) এবং তিনি আশ্রয় দেন % 1 LAS 
এবং তার বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা, ০০ 
[যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে (১৪০)? 
৮২৯ তখনবলবে, ‘এটা আল্লাহরই মহিমা ৷' 25882 











চীকা-১৪১. অর্থাৎ কোন্‌ শয়তানী ধোকা মধ্যে রয়েছো, যায কারণে আল্লাহ্র তাওহীদ ও আনুগত্য ছেড়ে সত্যকে মিখযা মনে করছো? যখন তোমরা 
কার করছে যে, কৃত ক্ষমতা ভারই এবং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারেনা, সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা সম্পর্ণরপে 
বাতিলই। 


ীকা-১৪২. যে, আল্লাহর না সন্তান হতে পারে, না তার কোন শরীক। এ দু'টির কোনটাই সম্রব নয়। 

টীকা-১৪৩. যারা তার জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করে 

টীকা-১৪৪. তিনি তা থেকে পবিত্র । কেননা তিনি * €৬১ ও" ০৯১" থেকে পবিত্র। % আর সন্তান-সন্ততি সেই হতে পারে যে সমজাতীয় হয়। 
টীকা-১৪৫. যে ইলাহ্‌' (খোদা) হবার মধ্যে শরীক হয়। 


সূরা £ ২৩ মু’মিনূন ৬৩১ পারা £ ১৮ 

















চীকা-১৪৬. এবং তাকে অন্য কারো 
নিয়ন্তণাধীন রাখভোনা 








পন বন, “পর কোন্‌ ধরণের যাদুর ও 553248008 | জীকা-১৪৭. এবংঅপরের উপর নিজের 
ত 3 জর প্রাধান্য এবং নিজের খরে্ঠতুকে 
৯০. বরং আমি তাদের সত্য এ %১021/50,%প৮: 1 ভলবাসতো। কেননা, পরস্পর বিরোধী 
(১৪২) এবং তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী SHLD PLAYS শাসক গোষ্ঠীগুলে এটাই চায়। এ থেকে 


(১৪৩) ৷ বুঝা গেলো যে, দু'খোদা হওয়া বাতিল । 


১৯১. আল্লাহ্‌ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি ৫6৫085286৫6] খোদ একই এবং প্ৰত্যেক কিছু তারই 
(১৪৪) এবং না তার সাথে অন্য কোন খোদা EE Te কর্তৃত্বাধীন। 

আছে (১৪৫) । যদি তেমন হতো তবে পরতোক ১০৯১১০০৩% | জীকা-১৮. অৰ্থাৎ ভাৱ জন্য শরীক ও 
বোদা আপন সৃষ্টি নিয়ে যেতো (১৪৬) এবং ৮৭৩৪ ভি 

|অবশ্যই একে অপরের উপর আপন প্রাধান্য 8৫5 Ee উজ 


[বিস্তার করতে চাইতো (১৪৭)। পবিত্রতা 


|আল্লাহ্রই এসব কথা থেকে যেগুলো এরা রচনা ভীকা-১৫০- এবং তাদের সহচর ওসাথী 





[করছে (১৪৮); করোনা এপার্থনাচাবিনয়ওআবৃদিয়াত 
লা অদৃশ্য ও দৃশোর: ৫৫)245258 ্রকাশার্থে করেছিলেন; অথচ তিনি 
তিনি উর্ধে তাদের শির্কের ব্রা জানতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
ৰ i 894 &ু | তাদের সহচর ও সখী করবেন না। 
সত অনুরূপভাবে, নি্পাপনবীণণ হসতিগফার 
শি EAI SF দি রঃ মন (আল্লাহ্র দরবারেক্ষমা্ার্থনা) করতেন, 
৩. ৮ “হে আমার ০৮5১৪ TEN এতদৃসত্বেও যে, তাদের নিজেদের প্রতি 
প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে দেখাও (১৪৯) টিক ৪5858] লেগ দত ফা ও সমন সশকে 
যা তাদেরকে প্রতিস্রতি দেয়া হচ্ছে তির ১১১৯৪ | সন্দহাতীত নিশ্চিত জান থাকে। এসবই 
৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আমাকে DIS | Ra ও বান হওয়ার কথা! দা 
সেসব যালিমের সাথী করোনা (১৫০)।" করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। 
৯৩. এবংনিশ্চ় আমি সক্ষম হই আপনাকে IAL CST চীকা-১৫১. এটা হচ্ছে জবাব এ 


কাফিরদের প্রতি, যারাপ্রতিক্রিত শান্তিকে 
অস্বীকার করতো এবংসেটার প্রতি ঠাষরা- 
বিদ্বপ করতো, তাদেরকে বলে দেয়া 
হয়েছে যে, 'যদি তোমরা গঠীরভাবে 
চিন্তা করো তবে বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত প্রতিশ্রুত পূর্ণ করতে সক্ষম । এরপরেও অস্বীকার করার এবং তা নিয়ে ঠাটটা-বিদ্র্প করার কোন 
কারণ থাকতে পারেনা। আর শাস্তি আসতে যে বিল হচ্ছে তাতে আল্লাহর বহু রহস্য রয়েছে । যেমন- তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনার রয়েছে তারা ঈমান 
নিযে আসবে আর যাদের বংশধরগণ ঈমান আনার রয়েছে তাদের থেকে তাদের বংশধরও জন্মলাভ করবে। 





৬০ 














= শাকের পরিভা্ার ₹ ১১ হচ্ছে ই সমষ্টির নাম, যার দত্ত ্তিটি এককের হাকীকৃত বা পতা একই শ্রেণীর হয়। যেমন “মানুষ” । এর 
অন্তত প্রাভোকে, যেমন-হাকন, রশিদ, বকর প্রমুখ একই শ্রেণীর সত্তার অধিকারী আর “মানুষ' শব্দও তাদের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোদ্য ৷ 
আর ০৮ এমন সমষ্টিকে বলা হয়, যার অন্তর্ভূক্ত তিটি এককও একেকটি সমষ্টি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি এককের হাতত বা সন্তাও শ্রেণীগত 
আকৃতিচ্ে ডিন ডিন হয় । যেমন "জীব" বলতে এমন সমস্টিকে বুঝায়, যার মধ্যে বিডিনন জীবশ্রেণী, যেমন- সবানৃষ, গক, হাগল, ঘোড়া ইত্যাদি অসতর্ভূ্ত 
রয়েছে: কিন্তু সত্তা. চরিত্র ও আকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন । এই ভিন্রতা সত্বেও একটি মাত্র সমর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক এরূপ 
সমষ্টি, অংশ, শ্রেণী বা একক কোনটিই দন। 


টীকা-১৫২. এ সুন্দর বাকাটার যাহাস্থ্ অতি ব্যাপক । এর এ অর্থও হতে পারে যে, 'তাওহীদ'- যা সর্বোচ্চ বঙ্গল, তা দ্বারা শির্কের অঙ্গলকে দূরীভূত 
করুন! এটাও হতে পারে যে. ‘আল্লাহর আনুগত্য ও বোদালভীকুতার প্রচলন করে অবাধাতাও পাপাচারের অমঙ্গলকে প্রতিহত করুন ।' এও হতে পারে যে. 
“আপন উন্নত চিত্ৰ দ্বারা দোষী লোকদের প্রতি এভাবে ক্ষমা ও দয়া করুন, যার ফলে দ্বীনের মধ্যে কোন অলসতা না হয় 


চীকা-১৫৩, আল্লাহ্‌ ও রসূল সবক ॥ অতঃপর আমি সেটার প্রতিফল লেবো। 
চীকা-১৫৪. যেগুলো দ্বারা তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিও করে; 


























চীকা-১৫৫. অর্থাৎ কাফির আপন পারা ঃ ১৮ 
মৃত্যাকাল পর্যন্ত তো কুফর, অবাধতা, রে টা 
আল্লাহ্‌ ও রসূলকে অহীকার করা এবং [৯৬ PES SSS 
সালা, [উি সমন্ধে যেগুলো এরা রচনা করছে (১৫৩) । 45 SSX 
অন সৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়; আর |৯১৭- এবং আপনি আরঘ করুন! “হে জয়ার dE SORE 
তাকে জাহন্লামের মধ্যে তার জন্য যেই |হতিপালক! তোমারই আশ্রয় (প্রার্থনা করছি)। 

নর্ষানিত স্থান রয়েছে তা দেখালো হয় | শয়তানদের প্ররোচনাসমূহ থেকে (১৫৪); 

এবং জান্নাতের মধ্যেকার স্থানও দেখানো (৯৯৮. এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমারই ১414 
হয়যাঙ্গমান আনলে তাকে দেয়া হতো ৷ [আশ্রয় চাচ্ছি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি ৩৬৮৬৪ ৮১ 
ীকা-১৫৬. পৃথিবীর প্রতি খেকে ।' 

ভীকা-১৫৭. এবং সৎকর্মসমূহ পালন [৯৯৯- এমনকি, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট 06450285742 
কে স্বীয় ল-করটির গতিক করবো। [ত্য উপস্থিত হয় (৫৫) তখন বলে, 'হে ৩6৬ 
এক জবাবে তাকে বলা হে” চি ৪০১৪০ 
টীকা-১৫৮. দুঃখ ও অনুশোচনা ছারা ory 

এটার প্রতিকার হবার নয় এবং সেটাছ্ারা |>০০. হয়ত আমি তখন কিছু পূণ্য অর্জন ১৪৫১ ৫০ 
কোন লাভও নেই। করবো তাতেই, যাজামি ছেড়ে এসেছি (১৫৭) ।" ০৫৯ UAE 
পপ fea soma. EEE 
প্রত্যাবর্তন করার পথে বাধা এবং তা SELINA 
হচ্ছে সদা" । (খামিন) ৮৬০০7৮487০৮ 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 

ue 15৫ ১০১. অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া REIGATE 
|= পর নো £5 | হৰে (১৬০), তখন না তাদের মধ্যে আত্মীয়তার রর 
সা [বন্ধন থাকবে (১৬১) এবং না একে অপরের কথা! ০১৬৪০০০১৬৪৯, 
ীকা-১৬০. থথমবার, যাকে ‘প্রথম EN! 

সুখকর বলা হয়; যেমন হযরত ইবনে | 2০৯ সুভরাংযাদের পাল্লা (১৬৩)ভারী হবে 60064574805 
আব্বাস রাদির্টাহ অজলা’ আনহুম [তারাই সকলবার হবে। Ee) 
খেকে বরবিতি,অজেহে। ১০. এবংযাদের পাল্লা হান্ধা হবে (১৬৪) 24 2 চর 
টি... ০ রে? 
গৌরব করতো। অর পরস্পরের বলীয় [খাস ১৮42598 ০০০ 
সম্পর্কসমূহ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং রা 

আত্মীয়তার ভালবাসা অবশিষ্ট থাকবে 1১০৪... লেলিহান আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে (3 /0175%6 
না।আর এঅবস্থা হবে যে. মানুষ আপন বিদগ্ধ করবে আর তারা তাতে বীভৎস চেহারায় eds 
ভাই, মাতা-পিতা, সতী ও পুৱের নিকট [থাকবে (১৬৫)। ১০৫ 





থেকে পলায়ন করবে। ম্যলবিল__ ৪ 
টীকা-১৬২, যেননিভাবে, পৃথিবীতে জিজ্ঞাসা করচতো । কেননা, প্রত্যেকে নিল নিজ অবস্থার শি থাকবে। অতঃপর দিতীবার শিংগায় ফুৎকার করা হবে? 
হিসাব-নিকাশের পরেই মানুষ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে খৌজ-খবর নেবে। 

টীকা-১৬৩. সৎ কর্ম ও সাওয়াবসমূহ দ্বারা 

চীকা-১৬৪, সৎকর্ম না থাকার কারণে; এবং তারা হচ্ছে কাফির 

চীকা-১৬৫. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, আগুন তাদেরকে ডুনে ফেলবে এবং উপরিভাগের ও কুঞ্চিত হয়ে মাথার অর্থ পর্যন্ত পৌছবে। আর 


নিম্নভাগের ওষ্ট নাভী পর্যন্ত নেমে ঝুলতে থাকবে। দাতগুলো খোলা অবস্থায় থাকবে (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) আর তাদেরকে বলা হবে- 

চীকা-১৬৬. পৃথিবীতে? 

টীকা-১৬৭. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত, দোযখবাসীগণ জাহান্নামের দারোগা 'মালিক'-কে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ডাকতে থাকবে এরপর সে বলবে, 
“তোমরা জাহান্নামের মধ্যেই পড়ে থাকবে। অতঃপর তারা প্রতিপালককে আহ্বান করবে আর বলবে, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখ 
থেকে বের করে নাও।” আর এ আহ্বান 


তাদের পৃথিবীর বয়সের (স্থয়িত্বকাল) 








সুরা ৪ ২৩ সুদিন ড্চ পাল ৪১৮ 

















= 
৯০৩- তোষালের নিকট কি আমার গা পর্ণ | খিছ সময় পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকবে । 
|আয়াতসমূহ'পাঠ করা হতোনা (১৬৬)! অতঃপর ৯৬৬৮ রপরহাদেরকে ও জবাব দেয়া হবে,যা 
[তোমরা সেগুলোকে অস্বীকার করতে । 0358, | পৰব আয়াতে এৱশাদ হয়েছে। 
১০৬ বলবে ETE (6৫545444646 | cata) 
আমাদের উপর আমাদের! প্রাধান্য! ঠেখেচ্ড 
9৫ | আর পৃথিবীর জীবন স্থাযিত্বকাল) কনটুকু 

[করেছিলো এবং আমরা পথভ্রষ্ট লোক ছিলাম। সে সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ 
১০৭. হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে! $625366462310666 | কেউ কেউ বলেন- পৃথিবীর বয়স সাত 
[দোযখ থেকে বের করে দিন, অতঃপর যদি ৫৬ হাজার বছর কেউ কেউ বলেন- বারো 
আমরা অনুরূপ করি তবে আমরা অবশ্যই ৪995 ] হাজার বছর। কারো কারো মতে, ডিন 
যালিম (১৬৭) ৷" লক্ষ ষাট বছর। আল্লাহ্‌ তা আলাই 

০৮. _ প্রতি 4 নি: নে bl 
ই লন এ সা... 808. EEN ETE Co: 
হব eed 3 রে ot চীকা-১৬৮, তখন তাদের আশা- 
১০৯- আমার বান্দাদের মধ্যে এ 3320235706] | আকাংখাসসূহ নিঃশেষ হয়ে যাবে ॥আর 

১:৩৯ ০০৩৪৩) 8885 
[দল বলতো, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 17, চির ন 
ডিল আকালৰ কমা ক 50235033009 | ৯ লা শে উক্তি হবে? 
৫০৮৫ ins 
হা উ ৩5505 | জগ টবেনাকানাকাটি,সিকার ও 
পক্ষা অধিক দয়ালু ।' ৰ 
আর্তনাদই করতে থাকবে 

৯৯০. ‘অতঃপর তোমরা তাদেরকে BEES - 

EEL Ny SSE 5135028518 | জীকা-১৬৯.শালেুযূলঃ এআয়াততলো 
হায়াত নে আয়োডিন 94488820435 | ক্রাশ বংশীয় কাফিরদের সঙ্গ 
এ রে 51 অবতীৰ্ণ হয়েছে। যারা হযরত বিলাল, 
৮ হযরত আম্মার, হযরত সোহায়ব এবং 

Merit MART (881715885৮7 

নি কা উস 90250124720) | সারাহতা্ালাআলাযহিওযাসা্লমের 

বর এ পুরারই SEs হাবীগণ, রাদিয়াল্লাহু আনছযকে 
সফলকাম ॥ ed Pee 
৯৯৯. বললেন (১৭১), “তোমা পৃথিবীতে ভা ১০৪০০ 
[কতকাল অবস্থান করেছো (১৭২) বছরসমূহের 0035405 | জীকদ-১২০, অৰ্থাৎতালের দিয়ে হসি- 
পলা ঠায় এতই যশগুল হয়েছে যে, 
৯৯৩. তারা বললো, "আমরা একদিন অবহান। 8৩ টীকা 7১৭১... আল্লাহ তা'আলা, 
[সহিবা দিনের দে (১৭০) সুতরাং ধস কাফিরদেরবে- 
আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন| 'ীকা-১৭২.. অর্থাৎদুনিয়ায় এবং কবরে, 
871 উতর এটি. চীকা-১৭৩. এ জবাবটা এ কারণেই 

মানখিল - ৪ 


দেবে যে, দিনের আতঙ্ক এবং শান্তির 
ভয়ের কারণে তারা স্বীয় পার্থিব জীবনের সমর পরিমাণ পর্যন্ত তুলে যাবে এবং তারা সন্দিহান হয়ে পড়বে এ কারণেই বলবে- 

চীকা-১৭৪. অর্থাৎ ও ফিরিশৃতাদেরকে, যাদেরকে আপনি বান্দাদের বয়সসমূহ এবং তানের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োগ করছেন। এর জবাবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা 





ীকা-১৭৫. আখিরাতের তুলনায়, 


ভীক্া-১৭৬, এবং আখিরাতে প্রতিদানেন্ জন্য পুনরুথিত হতে হবেনা? বরং তোযোদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ ভোষাদদের উপর ইবাদত 
করা অপরিহার্য করবো এবং আখিরাতে তোমরা আমার প্রতি কিরে আসবে। তখন তোষাদেরকে তোমাদের কর্মফল প্রদান করবো। 





























































চীকা-১৭৭, অর্থাৎ আপ্লাহ্বাতীতঅন [সূরা ২৪ নূর জগ নমঃ ১৮ 
কারো উপাসনা নিছক বাতিল ও 
টি ১১৪. বললেন, "তোমরা অবস্থান করোনি, »৫ধ6৫১৮ 
এ কিন্তু অল্পকাল (১৭৫), যদি তোমাদের জ্ঞান 35 
টিক-১৭৮. ঈযানদারদেরকে % [থাকতো ।" ৩৫৩৮৩ 
চীকা-১. ‘সূরা নূর'যাদানী।এ'তেনয়ছি ৯১০২. তবে তোমরা কি একথা মনে করছো ৫০৫৫৮ পূ 
বা এবং ৌবাাটি আয়াত রয়েছে [নে আমি ভোযাদেরক অনর্থক সৃষ্টি করেছি 5552 
চীকা-২. এবং সেগুলো পালন করা [এবং তোমাদেরকে আমার শরতি প্রত্যাবর্তন: ৩৩৮৭৫ 
বান্দাদের উপর অপরিহার্য করেছি; [করতে হবে না (১৭৬)? 
চীকা-৩. এসবোধনটাপরাভেরহকুম- (৯১৬, ৭ $03৭00005 
দাতাদেরকে করা হয়েছে যে, যেই পুরুষ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশাহ্‌ । কোন মা'বৃদ 30954 
কিংবা নারী ছারা মিনা (ব্তচা) সম্পন্ন [তিনি ব্যতীত- সম্মানিত আরশের অধিপতি 4 
হয়েছে তার শান্তি এ যে, ‘তাকে একশ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য জা ছি 
কশাঘাত কনো এ শান্তি অবিবাহিত [টন খোপার উপাসনা করে যে বিষে তার 39505 
আঘাদের । কেননা, বিবাহিত আহাদ [নিকট কোন সনদ নেই (১৭৭), তবে তার তি 
ঝি শান্তি এ যে, তকে পাখর মেরে [হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। €65049 
হত্যা করা হবে। যেমন, হাদীস শরীফে |নিঃসন্দেহে, কাফিরদের কোন রেহাই নেই। রা এ 
বাব হয়,মা-ই্যকেনবী করীম সাযাললাহ E 
ভাতা ওয়ানারামের নির্দেশে [৯৯৮ এবংআপনিনমারম করুন, 'হেআমার | Eee GEES 
পাধরনিক্ষেপকরেহত্যাকরাহয়েছিলো। [ুতিপালক ক্ষমা করো (১৭৮) ও দয়া করো Sot 
le এবং তুমি সর্বপপেক্ষা শ্রেষ্ঠ য়াসু।' * [El 
(মুহসিন) ই স্বাধীন 
মুসলমানকে বলা হয়, যায় উপর 
শরীয়তের বিধি-নিষেধবার্তায় এবংবিশুদ্ধ 
বিবাহের মাধ্যমে আপন্ীরসাথেসংবাস সুরা মুত্র 
করেছে-চাই একবার হোক ৷ এমন ব্যক্তি EE EL LRG 
দ্বারা ঘিনা সম্পন্ন হলে তাকে পাথর COS NOE 
নিক্ষেপ করে হত্যা কর ( (২24) 
হবে। আর যদি এ গুলোর মধ্য একটাও || সুজা নুর স্ব্লাহ্র নামে আর্ত, যিলি পরম আয়াত-৬৪ 
পাওয়া না যায়, যেমন- আযাদ না হয়, মাদানী দয়ালু, করুণাময় (১) । রুক্‌'-৯ 
অথবা মুসলমান নয় অথবা বয়োগ্রাপ কুক” - এক 
বিবেকবান না হয় অথবা সে কখনো 
আপনির সাথে সহবাসনা করেথাকে |>- এটা একটা সূরা, যা আমি অবস্ীর্ণ করেছি 74৯34417872 
অথবা যার সাথে সহবাস করেছে তার [ এবং আমি সেটার বিধানকে অবশ্যই পালনীয় GTI 
সাথেসাপাদিত বিয়ে বিশুদ্ধ নাহয়, তৰে [করেছি (২); এবং আমি তাতে সুস্! ০0৮৬৯ 
এসব অবস্থায় সে ৩১০৯২ (মুহসিন) |স্বায়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, হাতে তোমরা 
বলে গণ্য হবে না। এমন সব ব্যভিচারী [মনোযোগ দাও। 
লোকের শাস্তির বিধান হচ্ছে- 'কশাঘাত 
৯. যেই নারী ব্যভিচারিণী হয় এবং যে পুরুষ, 14০৮১১1১০19) 48 
২১২০৪, [তবে তাদের প্রত্যেককে একশ কশাশ্ান্ত ad ৮ 
াদা-ইলঃ পুরুষকে কশাঘাত করার [করো (৩) ESC 
সময় ডাকে দণায়খান করালো হবে এবং 
শু ব্যাতীত তার পরিধানেরসমস্ত কাপড় ০০ 





খুলে ফেলা হবে । আর তার সমথ শরীয়েই ক্াঘাত করা হবে, মাথা, চেহারা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত । কশাখাতও এভাবে করা হবে যেন ব্যথা-বেদনা মাংস 
পর্যন্ত পৌছে না যায় এবং কশা" চোবুক)ও মাঝারি ধরণের হবে। 


* সূ সুিনূন’ সমত ৷ 





আর নারীকে কশাঘাত করার সময় দণ্ডায়মান করানো যাবেনা । তার কাপড়ও খোলা হবে না। অবশ্য যদি চর্ম-নির্ষিত কিংবা তুলা বিশিষ্ট পোষাক পরিহিতা 
হয়ে থাকে তবে তা খুলে ফেলা হবে। এ শান্তির বিধান আযাদ পুরুষ ও আযাদ নারীর জন্য। 
আৰ বীদী ও গোলামের শান্তি এর অর্ণেক পরিমাণ । অর্থাৎ পঞ্চাশটি কশাঘাভ। যেমন “সূরা নিসা'র মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 
যিনা" (15১) প্রমাণিত হবার বিবরণ 
তা হয়ত চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা ঘিনাকারী চার বার স্বীকার করলে: তবুও “ইমাম' (বিচারক) পুন £পুনঃ প্রশ্ন করবেন ও জিজ্ঞাসা 
করবেন যে, যিনা" বলে কি বুঝাতে চাচ্ছে, কোথায় করেছে, কার সাথে করেছে এবং কখন করেছে। যদি এসব ক 'টিই বর্ণনা করে দেয়, তবে মিনা প্রমাণিত 
হবে; নতুবা হবেনা ৷ আর সাক্ষীগণকে সু”পট ভাষায় চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। এতদ্াতীত তা ধ্রমাণিত হবেনা । 
পান সঙ্গম ( = ১1১] ) (যেমন- পুরুষে-পুরুষে বলাৎকানী করা) 
এটা বিনা অন্তর্ভূক্ত নয়। এ কারণে এ অপকর্ষের জন্য নির্ধারিত শান্তি' (-৯) ওয়াজিব বা অপরিহারমভাবে প্রযোজ্য নয়; কিনতু “তা'খীর' (4১১) 
* অপরিহার্য ( >! )। আর এ বলৎকারীর শান্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহ আন্হম)-এর কতিপর অভিমত বর্ণিত আছে- আগুনে 
জালিয়ে ফেলা, পানিতে ডুবিয়ে মারা, উঁচু স্থান থেকে ফেলে দেয়া, পাথর লিক্ষেপ করে হত্যা করা। এতে 'কর্তা' ও 'কর্ম' উভয়ের জনা একই শান্তি। 
(তে্সীর-ই-আহমদী) 
ও টীকা-৪. অর্থাৎ নির্ধারিত শান্তিসমূহ' 
72527 0১০০) পুরোপুরিভাবে কার্মকর করো, 
08৩০6] ঘটিকা এবংবীনেরউপনজটন 
BEGG IG ০ লা। 
ঠা ভীকা-৫. যাতে িক্ষারহণ করতেপারে। 
51065418444 | টীকা-৬. কেননা, অপবিত্র ঝোক 
2০ TE “| a egal Cee ne 
চ183542588019 | আইনে পরতিকনহনা। 
(৫৫৫23944641 শালেতৃষূলঃ হাজিরের মধ্যে কিছুলোক 
64555201254 | সা Ss 











পুরুষ অথবা মুশরিক (৬); এবং এ কাজ (৭) 3254330 | লিট কোন সপ ছিলো, না কোন 
সমানদাব্রদের উপর হারাম (৮) । (6 প্রিয়জন ও আত্মীয়বজন ছিলো । আর 
ং 1৮৮) ০৮৫৫ অসতী অংলীবাদীন নারীগণ ধনবতী ও 
রব 203203303 | পৰবশ ছিলো। এটা দেখে কোন 
চারজন ঢাক্ষ্য' বি ০ কোন মুহাজির মনে মনে ভাবলেন যে, 
[উপহিতকিরবেনাট তবে আদেরকে আলিটি পু AIAG যদি তাদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ 
কাত করো এবং তাদের কোন সাক্ষ্য কখনো EIS | em যায় তাহলে তানের সদ কাজে 
্রহণ করোনা (৯) এবং তারা ফাসিক্‌ই; OSAMA NY আসবে। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লমের দরবারে 





মালন্িল - ৪. 





তারা এর অনুমতি চাইলেন এর জবাবে 
এ আয়াতে শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। 


ীকা-৭. অর্থাৎ বযভিচারীদের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া 


চীকা-৮. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব/ভিচারিনীকে বিবাহ করা হারাম ছিলো। অতঃপর আয়াত 7২৮৬ 1৯৫০5 দ্বারা তা রহিত হয়ে 
গেছে। 


টীকা-৯. এ আয়াত থেকে কতিপর যাসম্লা প্রমাণিত হয়ঃ 


মাস্স্বালাঃ কোন পুরুষ যদি কোন পৃতপবিত্ পুরুষ নিংবা রমণীর বিরুদ্ধে বিলার অপবাদ আরোপ করে এবং একথার উপর চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী উপস্থিত 
করতে না পারে, তবে তার উপর 'নির্ম্ধারিত শান্তি' অপরিহার্য হয়ে যায় । এ শাস্তি হচ্ছে আশিটি কশাঘাত । 

আয়াতের মধ্যে ২০৬২৯ (সাধনী রমনীগণ) শব্দটা বিশেষ ঘটনার কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এ জনা যে, রমণীদের প্রতি অপবাদ 
আরোপের ঘটনাই 'অধিক" সংঘটিত হয়। 





আবীর (১35) £ “শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি (০) অপেক্ষা কম পর্যায়ের শান্তি, যা বিচারকই সামাজিক, ট্রয় ব্যবস্থা ও নিজ ক্ষমতার 
বিবেচনায় খশাসলিক তাপীচে ির্ারণ করবেল। 


মাস্আল্লাঃ এমন লোক, যে যিনার অপবাদের কারণে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার উপর ' নির্ধারিত শান্তি'ও কার্যকর করা হয়েছে সেই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানে 
অনুপযোগী (. ৯১৮৯-৯' ১১৯০৯ ) হয়ে যায়। এমন লোকের সাক্ষ্য কখনো হণ করা হয়না । 


পৃভান্া ( ০১৬ ) হচ্ছে ইসব লোক, যার মুসলমান, শরীয়তের বিধি-নিষেধ বার্তায় এমন, আযাদ এবং যিনা থেকে পবিত্র হয়। 

মাস্আলাঃ যিনার সাক্ষীর নির্ঘারিত সংখ্যা হচ্ছে- চার জন। 

মাস্ম্বালাঃ “অপবাদের শান্তি ( > ১৯ 5 ) কার্যকর করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শাস্তি দাবী করা'। যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে 
বিচার প্রার্থনার উপর অপবাদের শাস্তির বাবস্থা নির্ভরশীল । সে যদি শাস্তি দাবী না করে, তবে শান্তি কার্যকর করা বিচারকের জন্য অপরিহার্য নয়। 
যাস্আলাঃ শাস্তির দাবী সেই করতে পারবে যার উপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছে; যদি সে জীবিত হয়: যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পত্র এবং 
পৌত্রও তা দাবী করতে পারে । 

যাস্আলাঃ ক্রীতদাস তার মুনিবের বিরুদ্ধে এবং পুত্র তার পিতা ও মাতার বিরুদ্ধে যিনার অপবাদের অভিযোগ আনতে পারবে না। 

যাস্আলাঃ ‘অপবাদ'-এর শব্দাবলী হচ্ছে এই-'সে (অপবাদ আরোপকারী) সুস্পষ্ট ভাষায় কাউকেও ব্যভিচারী বলবে অথবা এরূপ বলবে- “ভুমি তোমার 
পিতার সন্তান নও ৷” অথবা তার পিতার নাম নিয়ে বলবে, “তুমি অমুকের সন্তান নও" অথবা তাকে 'বাভিচারিনীর পুত্র বলে ডাকবে; অথচ তার মাতা 
হচ্ছে সতী সাধদী, তখন এমন ব্যক্তি- ‘অপবাদ আরোপকারী" হয়ে যাবে এবং তার উপর 'হদ্দ' বা 'নির্ধারিত শাস্তি' অবধারিত হবে। 


যাল্আলাঃ * 4 (মুহসিন) নয় এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি যিনার অপবাদ আরোপ করা হয়, যেমন- কোন ক্রীতদাস অথবা কাফিরের বিরুদ্ধে 
অথবা এমন বাক্তির বিরুদ্ধে যার দ্বারা 





ভ্ড লারা 
কখন বিনা সাদি হা লি | ত না রর 
হয়েছে,তবেতার(অপবাদওারেপকারী) |< কিনা এরপরে তাওযাকরে নেয় এবং | মিরা েতো 
উপর অপবাদের 'শাস্তি' (>) কার্যকর [নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় (১০), তবে | টি 


করা হবেনা, বরং তার উপর “তার [রাহ ক্ষযাশীল, দয়ালু । | 
(৯৫৯০০) অপর্হ্ষ হবে । আর ও |৬- এবং বসব লোক, যারা নিজেদের স্ত্রীর 
“শাস্তি ( ১ ) হচ্ছে- তিন থেকে [প্রতি অপবাদ দেয় (১১), এবং তাদের নিকট 
সউনচন্লিশট পর্যন্ত, বিচারকের ফয়সাল" 


০১১ 
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অনুযায়ী, কাথা বরা। 98846 
অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি যিনা |এ মর্মে যে, সে সত্যবাদী (১২)। 
ব্যতীত অন্য কোন পাপ কাজের অপবাদ 


আপ করে পুলা [৭০ বচৰ এ কথা [বলতে যে, 
হে কি নই ফলিক কি লা'নত হোক তার উপর যদি সে 
গুনাহকারী), "হে দৃষ্চরিত্র, "হে চোরা, 
“হে পাপী" হে নারী সুলভ আচরপকারী”, অনলি 5. 

“হে অধাৰ্মিক", হে পায়ু নৈখুনকারী", “হে যানদীক্‌' (ক্টোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের অপব্যাখ্যাকারী), হে লাইয্যুস' (নিজ ী-বনযাকে বেপর্দা চলার 
ও শরীয়তের পরিপন্থী কাজ করার সুযোগদাতা), 'হে মদ্যপারী' 'হে সুদখোর', হে পাপাচারিণীর সন্তানা, ‘হে হারামযাদা'_ এ ধরণের শব্দাবলী দ্বারা 
আখ্যায়িত করে তখন তার উপর += 5 (তা'ীর)-এর শান্তি কার্যকর করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) হবে। 


মাস্ত্আলাঃ ‘ইমাম’ অর্থাৎ শরীয়তেন বিচারক এবং ওঁ ব্যক্তি যার উপর অপবাদ আরোপ বন্যা হয়েছে- (অপবাদ) শাণিত হবার পূর্বে (অপবাদ 
আরোপকারীকে) ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। 


মাস্আলাঃ যদি অপবাদ আরোপকারী আযাদ না হয়; বরং ক্রীতদাস হয়, তখন তাকে চল্পিশটি কশাঘাত করা হবে। 








মাস্আলাঃ অপবাদ আরোপ করার অপরাধে যাকে শরীয়ত-নির্্ধারিত শাস্তি দেয়া হয়েছে তার সাক্ষ্য কোন মামলায় গ্রহণযোগ্য নয়; যদিও সে তাওবা করে 
নেয় । কিন্তু রমযান শরীফের চাদ দেখার ক্ষেত্রে, তাওবাকারী ওনির্ভরযোগ্য হওয়ার অবস্থায় তার উক্তি গ্রহণ করা হবে। কেননা, এটা বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষ্য 
নয়। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শব্দটা উচ্চারণ করা এবং সাক্ষোর “নিসাব (সাক্ষ্াদাতাদের নির্ধারিত সংখ্যায় উপস্থিতি) আবশ্যক নয়। 


টীকা-১০. আপন অবদ্থাদি ও কা্যাদি সংশোধন করে নেয়, 
ডীকা-১১. যিনার 
চীকা-১২, স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেতে 


চীকা-১৩. তার উপর ধিনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রে 

চীকা-১৪. এটাকে ' ০০ " (লিন) বলা হয়। নির্ধারিত নিয়মে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে লা'নত করা) 

মাসআলাঃ যখন স্বামী তার ্্ীর উপরযিনার অপবাদ আরোপ করে, তথনযদি স্বামী ওন্্ী উভয়ে সাক্য দানের উপযুক্ততাসস্পনু হয়,আর স্রীও যদি স্বামীর 
শান্তি দাবী করে,তখন স্বামীর উপর “লি'আন" অপরিহার্য হয়ে যায়। যদি সে ‘লি'আন' করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আটিক রাখা হবে 
যতক্ষণ না সে 'পি'আন করে কিংবা আপন মিথ্যাবাপিতার কথা হকার করে । যদি মিথ্যাবাদিতার কথ স্বীকার করে, তবে তাকে অপবাদের ও নির্ধারিত 
শান্তি ( - ১5-০) দেয়া হবে, যার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। আর যদি 'লি'আন' করতে চায় তবে তা এভাবে করবেঃ 

তাকে চার বার আল্লাহর নামে শপথ সহকারে বলতে হবে যে, সে তার ব্্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে দত্যবাদী। আর পঞ্চম বারে বলতে 
হবে, “আললাহরলা নত হোক আমার উপর যদি আমি এ অপবাদ আরোপের ক্ষেতে মিথ্যাবাদী হই।” এতটুকু করার পর স্বামীর উপর থেকে 'অপবাদ'- 
এর শাস্তি মণ্ডকুফ হয়ে যাবে তখন স্তীর উপর 'লি'আন' কর ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি সে তা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করা হবে যতক্ষণ 
না সে 'লি'আন' করতে সম্মত হয় অথবা স্বামীর আরোগকৃত অপবাদ সত্য বলে স্বীকার করে নেয় ।যদি তা সতা বলে স্বীকার করে, তবে স্ত্রীকে "নার 
নির্ঘাত শান্তি { 5 ৩) প্রদান করা হবে। আর যদি “লি'আন' করতে চায় তবে তাকে চার বার আল্লাহ্র নাষে শপথ সহকারে বলতে হবে ঘে, "স্বামী 
তার উপর যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মিখ্যাবাদী ৷' আর পঞ্চম বারে একথা বলতে হবে, “যদি স্বামী তার প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে সত্যবাদী 
হয়, তবে আমার উপর আল্লাহর গযব (ক্রোধ) আপতিত হোক।” এতটুকু বলার পর স্ত্রীর উপর থেকে "নার শান্তি মওকুফ হয়ে যাবে। 

আর “লি-আন'-এর পর কাথীর (বিচারক) পক্ষ থেকে নিচ্ছে ঘটানোর নির্দেশ সহকারে সাথে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্বছেদ সংঘটিত হবে; এটা 
ব্যতীত হবেনা । আর উক্ত বিচ্ছেদ 
'তালাক্‌-ই-বা-ইন'বলেবিবেচিত হবে। 








স্রা ॥ ২৪ নূর ৬৩৭ পারা ৪ ১৮ 























৮ 558 III | আর যদি স্বাী সাক্ষ্য দানের 
আল্লাহ্র য়ে চারবার , Y 449959042 | যোগাতাসম্পন নাহয়; যেমন- ক্রীতদাস 
পুরুষ (তার স্বাযী) মিথ্যাবাদী (১৩)। 84950518582 হি 
=. এবং পঞ্চমবারে এ কথা (বলবে) যে. তার 169৩4812581; | অপবাদ আরোপের কারণে সাজাপ্রাপ্ত 
৩৬2৮৮ 
(স্ত্রী) উপর আল্লাহর গযব হোক, যদি পুরুষ ৮ (6 | তব নি'আন' হবেনা ।আরঅপবাদ 
সত্যবাদী হয় (১৪) ৩৩৯৬/৩%৩৮৪ | আরোপের কারণে স্বামীর উপর অপবাদ- 
রে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও ত 522575402599; | “ৰ শি কাকির করা হবে। 
ES 77০ আগ বদি স্বামী সাক্ষাদাৰের যোগ্যতা 
রাহ হলতাওষা্রহণকারী-জা, তাহলে, TIES {| শাহ শিম উজ যোগ্যতা 
'ভোাদের রস্য ফাস করে দিতেন। না থাকে, এভাবে যে, সে যদি ক্রীতগালী 
ত কাফিতা হয় অথবা অপবাদ 
সদনক 5. দুই ৮৪: 
iy ; আরোপের কারণে সাজাপ্রাতা হয়, কিংবা 
পির ইস লোক, যার এ বড় অপবাদ || 18290053306, | বাগ লা হয় অখ্বা সর 
(44955 EAE ৮142] অথবা ব্যভিচারিণী হয়, তবে লা 
দল (১৫); সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর ৪০ উপরশান্তি অবধারিত হবে,লা'লি“আন। 
আনেম্মিশল - ৪ 


শানে নৃযূলঃ এ আয়াত একজন সাহাবীর 
প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি স্বামী তার স্ত্রীকে যিনায় লিপ্ত দেখে তবে সেকি 
করবে? তখন তো না সাক্ষী খোজ করার সুযোগ থাকে, না কোন সাধ্য ছাড়া সে একথা প্রকাশ করতে পারে? কেননা, তাতে অপবাদের শাস্তির সপ্তাবন' 
থাকে ৷" এর গথাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর "লি'আন'-এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

ীকা-১৫. ‘বড় অপবাদ' দ্বারা 'হযরত উস্বূল মু'মিনীন (মু 'মিনদের মা) আয়েশা নিদ্দীকৃহ' রাদিয়াল্লাহ তা'জালা আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া বুঝানো 
হয়েছে। 

৫সমহিজরী সনে "বনী মৃপ্তালাক্‌” যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফেলা মদীনা শরীফের সন্নিকটে এক স্থানে অবতরণ করলেন । তখন উল মু 'মিনীন হযরত 
আয়েশা সিন হ্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা অপ্হ। শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য কোন এক প্রান্তে তাশরীফ নিয়ে যান । সেখানে ভার হারটা ছিড়ে পড়ে গেলো । 
তিনি সেটা অনুসন্ধানের সধ্যেমগ হয়ে গেলেন এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে গেলো। ভার পালকি শরীফটাও উটের পিঠে তুলে নিলেন । আর তদের ধারণা 
ছিলো যে, উ্ুল মু'মিনীন সেই পালকির মধোই রয়েছেন। কাফেলা চলে গেলো। 


এ দিকে তিনি এসে কাফেলার পূর্ত স্থানে ৰসে পড়লেন। তাঁর ধারণা ছিলো, “আমার তালাশে কাফেলা অবশ্যই ফিরে আসবে” 


কাফেলার পেছনে ভুলে ফেলে আসা মালপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য একজন সাহাবী নিয়োজিত থাকতেন। এ অভিযানে হযরত সাফ্ওয়ান (রাদিয়াল্লা আন্হ) 
এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন সেখানে আসলেন এবং তাকে (হযরত আয়েশা সিদীৰৃহ) দেখতে পেলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন, "ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইনন৷ ইলায়হি রাজেউন ।” হযরত সিদ্দীক রাদিয়ল্লাই আন্হা কাপড় দিয়ে নিজেকে পর্দার আড়ালে করলেন । হযরত সাফ্ওয়ান আপনউদ্্ীকে 


বসালেন এবং তিনি (হযরত সিদ্দিকাহ্‌) সেটার পিঠে আরোহণ করে কাফেলার নিকট পৌছলেন। % 
কাল হৃদয় বিশিষ্ট মুনাফিকগণ তাদের খারাপ ধারণা প্রচার করলো এবং তীর সম্বন্ধে অপসমালেচনা আরঞ করলো । কোন কোন মুসলমানও তাদের ধোকার 
শিকার হলো । আর তাদের মুখেও কিছু কিছু অশোভন উক্তি উচ্চারি হয়েছিলো । 

উদ্মল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন । দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি অবহিত ছিলেন না তার বিকুদ্ধে মুনাফিকগণ কি বকাবকি 
করছিলো । একদিন উচ্মে মিস্তাহ্‌র মুখে তিনি এ সম্পর্কে অবহিত হলেন এবংএর ফলে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে গিয়েছিলো এবং এ দুঃখে তিনি এতই 
কান্নাকাটি করেছিলেন যে, তার অশ্রু থামতোই না; এমন কি একটা মাত মুহর্তের জন্য ও তার চোখে ঘুম আসতোনা । এমতাবস্থায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ হলো আর হযরত উদুল মু'মিনীনের পবিত্রতায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো এবং তার আভিজাত্য 
ও উচ্চ মর্ধাদাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এতই বৃদ্ধি করেছেন যে, কোরআন করীমের বহু আয়াতে তার পবিত্রতা ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। 
ইতোমধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিশ্বর শরীফের উপর তাশরীফ রেখে আল্লাহ্র শপথ সহকারে এরশাদ করলেন, “আমার 
পরিবারের পবিত্রতা ও প্রশংসনীয় চরিতের কথা নিশ্চিতভাবে আমার জানা আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে অপসযালোচনা করেছে তার পক্ষ থেকে 
আযার নিকট কে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো?” হযরত ওমর ফারুক রাদিয়ান্তাই তা'আল| আন্হু আরয় করলেন, “মুনাফিকগণ নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী । 
উদ্মুল মু'মিনীন নিশ্চিতভাবে পৃতপবিত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর মুবারককে মাছি বসা খেকেরক্ষা 
করেছেন; কারণ, তা অপবিত্র বস্তুর উপর বসে থাকে । সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি আপনাকে খারাপ স্ত্রী নৈকট্য থেকে রক্ষা করবেন না?” 
হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হও এভাবে তার পবিত্রতা বর্ণনা করলেন। আর বললেন, “আল্লাহতা'লা অ'পনার ছায়া ভু-পৃষ্ঠের উপর পড়তে 
দেননি, যাতে উক্ত ছায়া শরীযের উপর কারো পায়ের ছাপ না গড়ে। সুতরাং যেই প্রতিপালক জাপনার ছায়াঞে সংরক্ষণ করেছেন, কিভাবে হতে পারে 
যে,তিনি আপনার পরিবারবগের সংরক্ষণ করবেন নাঃ" হযরত আলী মুরতাদা রাদিযাপ্রাই তা'আলা আনহু বললেন, একটা মাত্র উকুনের রক্ত লাগার কারণে 
বিস্থ প্রতিপালক আপনাকে পাদুকাছয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেই প্রতিপালক আপনার পবিত্র পাদুকা শরীফন্ব় এতটুকু ময়লাযুক্ত হওয়াকে পছন্দ 
করেন নি, কাজেই একথা কখনো সন্তবপরই হতে পারেনা যে, তিনি আপনার পরিবারের অপিত্রতাকে বরদাশ্ত করবেন ৷” এভাবে বহু সংখ্যক সাহাবী 
ও মহিলা সাহাবী বিভিন্নভাবে শপথ [লা 
ইউ আসত বব বীন [স্লীিল্র ld 
থেকেই হযরত উসুল মু'মিনীনের দিক | মনে করোনা; বরং তা তোমাদেরজনা কল্যাণকর রাযি রা রা 
১১১৮১১১৬০৪৮ ০ 
আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হয়ে তার সম্মান ও | পাপরয়েছে, যা সে অর্জন করেছে (১৭); এবং 
আডিজাভাকে আরো বৃদ্ধি করে দিলো। | তাদের মধ্যে ব্যক্ত, যে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ 


কাজেই অপসমালোচণাকারীদের প্রধান 
সাল [হান করস) ০) | 



















মানহিল__ ৪. 


(এযনকি, দু/একজন সরলমনা সাহাবী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মনও এক্ষেত্রে প্রশান্ত ছিলো ।) 


টীকা-১৬. যে, আল্লাহ তাবারাকা তা'আলা তোমাদেরকে এরউপর প্রতিদান দেবেন এবং হযরত উদ্মুল মু মিনীনের মর্যাদা ও তার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। 
অতএব, এ পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি আঠারখানা আয়াত অবতীর্ণ করেন । 


টীকা-১৭. অর্থাৎতার কর্ম অনুসারে যেমন কেউ সমালোচনার ঝড় তুলেছে, কেউ অপবাদ রটনাকারীদেরকে মৌখিক সমর্থন দিয়েছে। কেউ হেসে উঠেছে, 
(কেউ কেউ আবার নীরবে শুনে যাচ্ছিলো যে যতটুকু করেছে সে তার পরিণাম ভোগ করবে 


টীকা-১৮. যে, মনগড়াভাবে এ অপবাদের ঝড় রচনা করেছে এবং সেটাকে প্রচার করে বেড়াতে থাকে । বন্তুতঃ সে ছিলো আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উরাই ইবনে 





৯ হযরত সাফ্ওয়ান বাদিযাল্লাহ্‌ তা'আলা আন্হ পদে উষ্ীর লাগাম টানছিলেন 


** তাছাড়া, হযরত উসাযা বিন বায়দ বাদিয়াপ্গাহ আন্হ বলেছেন, “এয়া রাসূলে! আমি আপনার পরিবারের গ্যে শুধু উত্স চরিবিই জানি) এর বিপরীত 
কিছুই আমার জানা নেই। এসবই যিথ্যা ও অপবাদ” 
হযরত বোরায়রাহ্‌, হযরত আয়েশা (রাদিয়প্লাহ্‌ তা'আলা আনহার আযা্দক্ত দাসী) বললেন, "আল্লাহরই শপথ! আমি হযরত জায়েশা (রাদিয়্রাহ 
তা-ত্বালা আল্‌হা) এর মধ্যে কোন অপছ্নী় কার্যকলাপ দেখিনি। অবশ্য, তিনি অয বরষা মেয়ে অমনোযোগী'তাবশভঃ কখনো হয়ে পড়তেন 
এদিকে মেঘ ছাগল এসে তৈরীকৃ আটার খামীর খেয়ে ফেলতো মাত্র (এটা বোখারী শরীফেও বাত হয়েছে) 
হযরত যয়নব বিনতে জাহশ্‌ উম মু'মিনীন রাদিয়াপ্লাহ তা“আলা আন্‌হার নিকট রস্লূপ্রাহ্‌ সাল্লান্া তা*আলা আলায়হি ওয়া সালা জিজ্ঞাসা করলেন, 
তিনি বললেন, “হে আল্লাহ্র রসূল£আমি আপন কান ও চোখকে এ থেকে বাঁচাতে চাই যে, না দেখে ও লা গুনে কোন কথা দেখা বা শুনার দিকে সম্পৃক্ত 
করবো! আল্লাহ্রই শপথ আমি জ্ায়েশার মধ্যে সদ্গণ ছাড়া অন্য কিছুই জানিনা ।” (হ্যরত আয়েশা বলেন,) অথচ যয়নব সৌন্দর্য ও সর্াদান্ম রসূস্ত্রাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সমতৃল্য ছিলেন; কিনতু খোদা-ভীরুতাই তাকে কোন মিথ্যাবাদ কিংবা অপবাদ থেকে বিরত রেখেছে। 
হযরত আৰ আইযুবআন্সারী এবং অন্যানাসাহাৰীগণ (বাদিয়াল্লাহ্‌ তাআলা আন্হম) বলেন, “সবহানাকা হাহা বোহ্তালুল আযীয’ অৰ্থাৎ হে বোদা 
তোমারই পবিররতা ও মহিমা! এটা তো মহা অগবাদ মাত্র ৷” (আসাহস্‌ সিয়র) 


আবী সুলুল মুলাফিক্‌ ৷ 


ডীকা-১৯. পরকালে । বর্ণিত আছে যে, এ অপবাদ রটনাকারীদৈরকে রসূল বনীম সামাল আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে শরীয়তের নির্ধারিত শাত্তি 
প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেককে আশিটা করে কশাঘাত করা হলো। 
টীকা-২০. কেননা, মুসলঘালদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা অপর মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে এবং খারাপ ধারণা করা নিষিদ্ধ । কোন 
কোন ভয়শৃন্য গথভষ্ট এ কথা বলে বেড়ালে যে, “বিশ্বাকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাঘের মনেও নাকি, আল্লাহ্‌র আশ্রয়! এব্যাপারে বিরূপ ধারণা 
জন্মেছিলো।” এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যা রটনাকাদী ও জ্যন্য মিথ্যাবাদী । তারা রসূল পাকের (দঃ) শানে এমন উক্তি করে, যা মুমিনগণ সম্পর্কেও 


সূরা 8২৪ নূর ৬৩৯ 


পারা ৪১৮ 





[তার জন্য মহা শান্তি রয়েছে (১৯) । | 
১২. কেন এমন হয়নি যখন তোমরা সেটা 
শুনেছিলে- মুসলমান পুরুষগণ এবং মুসলমান 
গণ নিজেদের (লোকদের) বিষয়ে ভালো 
ধারণা করতো (২০)! এবং বলতো, 'এতো। 
সুস্পষ্ট অপবাদ (২১)!' | 























[নিজেদের মুখ থেকে তা-ই বের করছিলে যে 
[সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান নেই এবং সেটা 
[সহজ (তুচ্ছ) বনে করছিলে (২৩); অথচ সেটা 
[আল্লাহর নিকট বড় থা (২৪) । 

১৬. এবং কেন এমন হলো না যখন তোমরা 
শ্রবণ করেছিলে তখন একথা বলতে. ‘আমানের | 
[জন্য শোভা পায়না এমন কথা বলা (২৫) হে 
আল্লাহ! তোযারই পবিত্রতা (২৬)! এটাতো, 
গুরুতর অপবাদ!" 


[হজ্ঞাময়। 





[সু-পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ৪571 
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স্পর্শ করবে! 


আমানখিশল _ ৪ 





শোভা পায়না । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
[মিনদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেন, 
“তোমা কেন ভালো ধারণা করেনা?” 
সুতরাং একথা কিভাবে সম্ভব ছিলো যে, 
রসূল করীম সান্তা তা আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম বিরূগ ধারণা করেছিলেন? 
বন্তুত্ঃছয্র (দঃ)-এরশানে বিরূপ ধারণা 
করার মন্তব্য মুখে ইচ্চারণ করাও বড় 
কালো-হৃদয়বিশিষ্ট হবারই নামান্তর- 
বিশেষ করে, এমন অবস্থায় যখন বোখারী 
শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হুযুর 
(দঃ) আল্লাহ্র শপথ করে বলেছিলেন, 
“আমি জানি আখারপরিবারবর্ণ পবিত।” 
নেন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 
মাস্ত্বালাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, 
মুদলমান সম্পর্কে খারাগ ধারণা করা 
অবৈধ । আর যখন কোন সৎ লোকের 
বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় তখন কোন 
পরমাণবাতিরেকে মুসলমানদের জন্য তার 
সাথে একমত ঘোষণা করা ও সেটা সত্য 
বলে মেনে নেয়া বৈধ লয়। 

টাকা-২১. একেবারে ডাহা মিথ্যা ও 
অবান্তর । 

ীকা-২২. এবং ভোমাদেরউপরঅনুধহ 
ও দয়া না হতো। এতে তাওবা করার 
জন্য অবকাশ প্রদালও শামিল রয়েছে 
এবং আধিরাতে ক্ষমা করাও ৷ 


টীকা-২৩. এবং মনে করতে যে, এতে 
মহা পাপ হবেনা: 


চীকা-২৪. মহা অপরাধ। 
চীকা-২৫. এটা আমাদের জন্য বৈধ 
নয়। কেননা, এমন হতেই পারেনা । 


টীকা-২৬. এ থেকে যে, তোমার নবীর 
পরিবারবর্গকে পাপাচারের অপবিত্রতা 


আাদ্আলাঃ এটা সন্ধব নয় যে, কোন নবীর বিবি পাপাচারিী হতে পাবে: যদিও সে নবীর দ্র) কুফরে লিখ হওয়া সম্ভব ৷ কেননা, নবীগণ কাফিরদের 


প্রতিই প্রেরিত হন। 


সুতরাং একথাআনিবা্ যে, যে বস্তু কাফিরদের নিকটও ঘৃণ্য হয়, তা থেকে সেও পবিত্র হয়। আর একথাই সুস্পষ্ট যে স্ত্রী পাপাচারিণী হওয়া তাদের নিকটও 


ঘৃণার যোগ্য (তোফদীর-ই-কবীর ইত্যাদি) 


টীকা-২৭. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে । আর তা হচ্ছে নির্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর করা । সুতরাং ইবনে উবাই, হাস্সান এবং মিস্তাহ্‌কে শান্তি প্রদান করা 
হয়েছিলো । (মাদারিক) 

ভীকা-২৮. দোযখ; যদি তাওবা ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ বরে। 

টাকা-২৯. অন্তরসমূহের রহস্য ও গোপনীয় অবস্থাদি 

টীকা-৩০. এবং আল্লাহর শাস্তি তোমাদেরকে অবকাশ দিতো না। 

'ীকা-৩১. তার প্ররোচনাসমূহের শিকার 
হায়োনা এবং অপবাদ আরোপকারীদের 
কথায় কান দিওনা । 

চীকা-৩২. এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে 
তাওবা ও সৎকাজের শক্তি না দিতেন ও 
ক্ষমা না করতেন 

টাকা-৩৩. তাওবা কৰুল করে 
টীকা-৩৪. ও মর্যাদাশীল ধর্মের মধ্যে 
ীকা-৩৫. শর্য ও সম্পদে 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক্‌ রাদিয়ল্লাছ আন্হ প্রসঙ্গে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি শপথ করেছিলেন 
যে, মিস্তাহূর সাথে ভালো ব্যবহার 
করবেন না। তিনি তার খালাত ভাই, 
ছিলেন, খুবগরীব ছিলেন, মুহাজিরছিলেন 
ও বদরী ছিলেন। তিনিই তার বায়ভার 
বহন করতেন । কিন্তু যেহেতু তিনি উদ্দুল 


সুরা 8২৪ নূর ৬৪০ পারা ৪১৮ 


১৯. এসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের £ MSG INS, 
[মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য EE EL 5 
বদ শাস্তিরয়েছে- দুলিয়' (২৭) ও আৰিরাতে হি 315 
(২৮) এবং আল্লাহ্‌ জানেন (২৯) এবং ভোমরা ৮4০ 
[জালোলা। ৪ EY 
২.০. এবং যদি আল্লাহ্র অনুখহ ও তার দয়া ৫4৮46 ০০৩৫ 
তোমাদের প্রতি না থাকতো এবং এই যে. ELE OI; 
আল্লাহ হন তোষাদের প্রতি অত্যন্তদয়র্দ , পর | দুর ৬2৮৪0 
দয়াল, তবে তোমরা সেটার কষ্ট সম্পর্কে 

[অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে (৩০)। 











আক” - তিন 
২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক ৰ] টাল 
[অনুসরণ করোনা । এবং যে শয়তানের পদাংক ৯০ LAER 
| নুসরণ করে, তবে সে তো জীভ ও মন্দ 52759 
|কাজেরই কথা বলবে (৩১)। আর যদি আল্লাহ্র 











হি 
মু'মিনীনের প্রতি অপবাদ আরোপ- |অনুখহ ওতার দয়া তোমাদের প্রতিনা থাকতো, ৬ 4 ঠা uy 
কারীদের সাথে একমত্য পোষণ [তবে তোমাদের মধ্যে কেউই কখনো পবিত্র 35৩54 084 
করেছিলেন, এ কারণে তিনি (হযরত | হতে পারতেনা (৩২)। হা, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা রি নে 04104 


সিদীক্‌) এ শপথ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে | পবিত্র করে দেন (৩৩) এবং আল্লাহ্‌ শুনেন, 


এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । |জানেন। 98256 
ডীকা-৩৬. যখন এ আয়াত বিশ্বকুল [২২ এবং তারা যেন শপথ না করে, যারা SNAG HAMS has 
সরদার সাল্লান্যাহ আলায়হি ওয়াসাতাম | তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান (৩৪) ও সামর্থাবান 29৮০4 15 
তেলাওয়াত ফরমালেন তখনহয়রত আবু [(৩৫) আত্বীয-বজন, অভাব্ত এবং আল্লাহর 50209534780 
বকর সিদ্দীক্‌রা'দিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হ | পথে হিজরতকারীদেরকে প্রদান না করার এবং এজ 095০৮ 





দের উচিত যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ- রি 
|ক্ৰটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ ০১ 
[করোনা যে»আল্লাহ্‌তোযাদেরকে ক্ষমা করবেন? €)%. Earn 1228 
এবংআল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু (৩৬)। a 
২:৩. নিশ্চয় এসব লোক, যারা অপবাদ আরোপ laa 2 bs 
করে সরলমনা (৬৭) সাধ্রী ঈমানদার নারীদের SITING, 
পতি (৩৮), তাদের উপর লা'নত রয়েছে, টি 


বললেন, “নিশ্চয় আমার আরছু হচ্ছে 
যেন আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা করেন এবং 
আমি মিসৃভাহুর সাথে যেই সলাচার 
করভাষ সেটাকে কখনে' মওকুফ করবো 
না। সুতরাং তিনি সেটা অব্যাহত 
রাখলেন। 
মাস্আলাঃ এআয়াত থেকেবুঝা গেলো 
যে, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের উপর 
শপথ করেএবংপরক্ষণেজানতেপারলেন 
যে, সেটা করাই উত্তম তবে তার উচিৎ যেন সে এ কাজটা করে নেয় এবং শপথের কাফ্ফারা আদায় করে। বিশুদ্ধ হাদীসে এটাই বরতিত হয়েছে 
মান্আলাঃ এ আয়াত থেকে হযরত সিনীকে আকবর রলিয়াল্লাহতা"ালা আন্ছর মহতুই প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে ডর উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্ব প্রকাশ 
পেয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ডাকে ১১1১১ (উপকার সাধনকারী) বলেছেন। এবং 

টাকা-৩৭. নাবীদের প্রতি, যারা ব্যভিচার ও পাপাচার কি তাও জানতেন না এবং কোন মন্দ ধারণা তদের অনতরেও জাগতোনা। 


টীকা-৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, এটা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লাষের পবিত্র বিবিগণের 


























গুণাবলী । একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা সমস্ত ঈমানদার সারধী স্রীলোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ এটনাকারীদের 
উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা লা'নত করেছেন। 

চীকা-৩৯. এটা আবদুর ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলুল মুনাফিক সমপ্কেই। (খাধিন) 

চীকা-৪০. অর্থাৎ ক্রাষত-দিবসে। 


ীকা-৪১. বসনাগুলোর সাক্ষ্য দেয়া তো তাদের মুখে মোহর লাগানোর পূর্বে সংঘটত হবে। এরপর তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে; যে কারণে 
রসনাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলতে থাকবে । আর দুয়া যা করম করা হয়েছে সেগুলোর সংবাদ দেবে । যেমন সামনে এরশাদ হচ্ছে- 


ঢীকা-৪২. ফেঁটার তারা উপযুক্ত 

চীকা ৪৩. অর্থাৎ তিনি উপস্থিত ও প্রকাশ্য ৷ তারই কুদূরতে প্রত্যেক কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, অর্থ এ যে, বাফিনগ। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে সন্দেহ করতে ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 

আখিরাতে তাদেরকে তাদের কর্মফল প্রদান করে উক্তস প্রতিশ্রুতি সত হবার বিষয়কে প্রকাশ করে দেবেন। 

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোরআন করীষে কোন পাপের উপর এমন কঠোরতা, তাকীদ ও পুনরাবৃত্তি কর হয়নি, যেষনটি হযরত আয়েশা সিদ্দীক রাদিয়ান্াই 
তাআলা আন্হার উ পর অপবাদ আরোপ 

সরা £5 নূর ত THEE] ৮২1 

দুনিয়া 'ও আখিরাতে এবং তাদের জন্য মহা 353535 | ব্িশবক্ুল সরদার সাল্লাল্লাৎ আলায়হি 

[শাস্তি রয়েছে (৩৯); 88555 ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্বাদাই প্রকাশ পায় । 

৯৪. যেদিন (৪০) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 224 নিচে চীকা-8৪. অর্থাৎ দৃশ্চরিত্রের জনা 

দেবে তাদেরই রসনাগুলো (৪১), তাদের চা ০ ১ | দু্যরি্রই উপযোগী। দৃ'চারিত্ নারী 

[হাতগুলো ও তাদের চরণগুলো যা কিছু তারা 64820962455] দুচারত ুরষের জন্য এবংদৃষ্চরত পুরুষ 

[করতো সে সন্বন্ধে- ৫ দৃশ্চরিত্র নারীর জনয । আর দৃশ্চরিএ ব্যক্তি 

নাল কথাবার্তা বলে থাকে এবং অগ্লীল 

৯৩, সেদিন আল্লাহ্‌ তাদেরকে তাদের প্রকৃত 5$08057745 নি 

শান্তি পুরোপুরি প্রদান করবেন (৪২) এবংতারা te ro BANE She PT TTR 

জেনে নেবে যে, আল্লাহ্‌ই সুস্পষ্ট সত্য (৪৩) । 60405286025] হর থাকে 

২৬. অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পূরষদের জন্য টায়রা Fra oT, 


এবং অপবিত্র পূরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য | যাদের টিতে হয 


এবং সাকওয়ানও রয়েছেন। 


ীকা-৪৬- অপবাদ আরোপকারী অসৎ 
(লোকেরা 


'টীকা-৪৭. অর্থাৎ পবিত্র স্বভাবের 








যেগুলো এসব লোক (৪৬) বলছে তাদের জন্য 
[রয়েছে ক্ষমা ও সম্বানজনক জীবিকা (8৭)। 














মালাবিল__ ৪. 





এ আয়াত দ্বারা হযরত গায়শা রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহার পূর্ণা মর্যাদা ও আভিজাত্য মাণিত হলো, যেহেতু ডাকে পাক-পৰিৱ্ করেই সৃষ্টিকরাহয়েছে। 
কোরআন করীমের মধ্যে ভার পিতার বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাকে মাগন্ধিরাও ও সম্মানের জীবিকা প্রদানের পরতশরাত দেয়া হায়েছে। হযরত উসুল 
মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আল্লাহ তাআলা বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সেগুলো তার জন্য গৌরবেরই বনত তন কয়েকটি হচ্ছেঃ 


১) হযরত জিব্রা্ল আমীন দিশ্বকুল সরদার সালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটা রেশমের উপর তীর হুবি এলেছিলেন। আর আরখ করলেন, 
ইনি আপনার স্ত্রী । 


২) নবী করীম সাগর আলায়হি ওয়াসাপ্রাষ তিনি ব্যতীত অন্য কোন কৃষারীকে বিবাহ করেননি। 

৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাযের ওফাত শরীফ তারই কোলে, তারই পালার দিন হয়েছিলো। 

৪) তারই ভুজুরা শরীফে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্রাং আলায়হি ওয়াসাতরাফের বিশ্যামাগার এবং তীর (েঃ) পবিত্র য়া হয়েছে। 

৫) কখনো কখনো এমন অবস্থায়ই হুযুর (দঃ)-এর প্রতি ওহী লাখিল হয়েছে যে, হযরত সিদীকৃহ্‌ তারই সাথে তারই (দঃ) লেপের মধ্যে ছিলেন। 
৬) তিনি রসূল পাক (দঃ)-এর প্রধান প্রতিনিধি (খলিফা) সিদ্দীক আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কন্যা। 

৭) তিনি পৰিত্রই সৃষ্ট হন এবং তাকে মাগফিরা৩ ও সম্মানের ভীবিকারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে 


ভীকা-৪৮. স্মালাঃ এআয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, অপরের ঘরে অনুমতি ছাড় প্রবেশ করা উচিত নয় । আর অনুমতি নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, উচ্চস্বরে 
'সুবহাল্লাহ’, 'আলহামদু গাথা আত্মা আকবর ' বলবে । অথবা গলার আওয়াজ দেবে, যাতে গৃহবাসী জানতে পারে যে, কেউ ঘরে আসতে চাচ্ছে। 
অথবা বলবে “আমার জনা তিতরে আসার অনুমতি আছে কি?” অপরের ঘর দ্বারা এ ঘর বুঝানো হয়েছে, যাতে জন্য লোক বসবাস করে; চাই দে উক্ত 
ঘরের যালিক হোক, কিংবা না-ই হোক। 

চাকা-৪৯. মাস্ম্ালাঃ অপরের ঘরে গমনকারীর যদি উক্ত ৃহস্বামীর সাথে পূর্বেই সাক্ষাৎ হয় যায়, তবে প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর অনুমতি চাইবে। 
আর হদি সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে, তবে সালাম সহকারে অনুমতি চাইবে এভাবে যে, বলবে, "আসূসালামু আলায়কুম! আমার জন্য ঘরের ভিতরে আসার 
অনুমতি আছে কি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, “সাতাম কুখাবার্ডার পূর্বেই করো ৷” হযরত আর “রাও একথা নয করে । তার দিত 
এরূপ SHEL; Lal ৪ 3৪ (অর্থাৎ যতক্ষণ না তোমৰা সালাম করো সেগুলোর মধ্যে বসবাসকারীদেরকে এবং 
তাদের নিকট অনুমতি চেয়ে নাও।) 

আর এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে অতঃপর সালাম করবে। (মাদারিক, কাশ্শাফ ও আহমদী) 

















যাস্জালাঃ যদিদরলায়সামনেদীড়ানোর | সুরা 1২৪ নুর ৬৪২ পার 5১৮ 
ফলে বেপর্দা জনিত অনুবিধার আশংকা কুক’ - চার 
বাব কাব পাড় | ২ এ. হেঈমনদারণণ! তোমরা নিজেদের ঘর Cass many 
ব্যতীত অন্যান্য যরগুলোতে যেওনা যতক্ষণ এ 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি ঘরে | পর্যন্ত অনুমতি না নাও (৪৮) এবং সেগুলোর Ee 05৫ 
'আপনমা-গথাকে তরওঅনুমতিচাইবে। | মধ্যে বশবাসকারীদেরকে সালাম লা করো SASSY 38 
(মুজাত্তা-ই-ইমাম মালিক) (৪৯)। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা টার 
টীকা-৫০. অর্থাৎ ঘরে অনুমতি দেয়ার | মনোযোগ দাও । GON 
মতো কেউলা থাকে; ২৮. অতঃপরযদি সেগুলোর মধ্যে কাউকেও anc bgp HON 
চীকা-৫১, কেননা.অপরের সালিকানার | না পাও (৫০), তথনও যালিকদের অনুমতি ক্র 
মধ্যে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তার | ব্যতীত সেগুলোতে প্রবেশ করোনা (৫১) এবং SRG tb 
সম্মতি আবশাক। যদি ভোষাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও"! তৰে ৫84 LAS 4 
জীকা-৫২. এবংঅনুমতি অর্জনের ক্ষেত্র [ফিরে যাবে (৫২)। এটা তোমাদের জন্য খুবই ous 
জেদ ধরোনা ও সীানিক্রয করোনা। | পবিত্র । আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্বন্ধ os 
জানেন । 
আাস্ম্বালাঃ কারো দরজা যুব জোরে 
নাড়া দেয়৷ এবংখুব জোরে চিৎকার করা, | ২৯- এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, CRIA 5 
2125 Sa Bt 
এমনই করা, ভাদেরকে সঙ্গোরে ডাকা | বিশেষ করে বসবাসের নয় (৫৩) আর সেগুলো ES A 


"যাহ" ও শালীনতা বিরোধী কাজ। | ভোগ করার তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে: এবং! 
আল্লাষু জানেন যা তোমরা প্রকাশ করো এবংযা 

৮০ হন সরাইখানা ও | তোমরা গোপন করো। 

রানা ইত্যাদি । সেগুলো মধ্যে নি 

প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেয়ার |০-, সুসলমান পূরচ্যদেরকে নির্দেশ দিন যেন 

eon তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহক্ে কিছুটা নীচু রাবে। 
(৫৪) এবং নিজেদের লক্জাস্থানশুলোর হেফাযত 

শানে নুযূলঃ এ আয়াত এসব সাহাবীর শি 


রত জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে, বা 
“অনুমতি চাওয়া’ নির্দেশ সম্বলিত আয়াত, অর্থাৎ পূর্বোল্লেখিত আমাত নাযিল হবার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন- মকা কারা ও মদীনা তৈয়ার 
মধ্যখানে এবং সিরিয়ার পথে যেসব যুসাফিরখান নির্মিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেও অনুযতি নেয়া আবশ্যক কিনা। 

ঢীকা-৫৪. এবং যে বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত বৈধ নয় সেটার প্রতি যেন দৃষ্টিপাত না করে। 

মাসাইলঃ পুরুষের শরীরের নাভীর নীচে থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ‘সতর'। তা দেখা বৈধ নয় । আর নারীদের মধ্যে নিজেদের 'মুহরিমাগণ' (যাদের সাছে 
বিবাহ বদ্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবৈধ) 'ওঅপরের দাসীর বেলায়ও একই বিধান ৷ তবে এতটুকু বেশী যে, তাদের পেট ওপিঠ দেখাও বৈধনয় । আযাদ 'পরনারী'র 
(যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ) সমধ শরীরই সতর। তার শরীরের কোন অংশ নেখাই বৈধ নয়। 




















অর্থাত্য “যদি কাম-প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ লা হয়; এবং যদি তা থেকে নিরাপদ হয় তবে চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন 


অঙ্গ-প্রচ্যাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ । কে নিরাপদ আছে! নিশ্চয় এ যুগ হচ্ছে ফ্যাসাদের যুগ । সৃতরাং আযাদ 'পরনারী*রপ্রতি বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টিপাত 
করা কোন অবস্থাতেই বৈধ হবেনা" 
বে, প্রয়োজনের তাগিদে কারী, সানী এবং & নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য তার চেহারা দেখা জায়েয । আব কোন নারীর মাধ্যমে অৱস্থা 
জানতে পারলে (তাও) দেখাবে না। ডাঙ্ারের জন্য রোগের স্থানকে প্রয়োজন পরিমাণ দেখা বৈধ। 
মাস্ত্বালাঃ 'আবরাল ( ১; *! ) বা দীড়ি-গোফ গজায়নি এমন সুশ্রী বালকের প্রতি কাম-শ্রবৃত্তি সহকারে দেখাও হারাম। (মাদারিক, আহমদী) 
টীকা-৫৫. এবং যেন যিনা ও হারাম থেকে বিরত থাকে। অপবা এ অর্থ যে, নিজেদের লজজাসথানগুলো এবং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট স্থান অর্থাৎ নারীর সমগ্র 
শরীরকে ঢেকে রাখে এবং পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়। 
ঢীকা-৫৬. এবং পরপুরষদেরকে যেন না দেখে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, পবিত্র বিবিগণ্রে মধ্য, মু'ঘিনবুলের মাডাদের কেউ হুযুর বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলেন। তখন ইবনে উন্মে মাকতুম আসলেন । হুযূর পৰির বিবিগণকে পর্দার নির্দেশ দিলেন। ভারা 
আরয করলেন, “সে তো অন্ধ” হুযুর এরশাদ ফরষালেন, “তোমরা তো অন্ধ নও।" (তিরমিযী ও আবৃ-দাউদ) 
এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়স্বান হয় খে, মুহর্রিম লয় এমন ব্যক্তিদেরকে দেখা এবং তার সামনে আসা নারীদের জন্য বৈধ নয় । 

চীকা-৫৭. এটা খুবই স্পষ্ট যে, এটা 
1 নাাযেরই নির্দেশ, দৃষ্টিপাতের নয়। 
কেননা, আযাদ নারীর গোটা শরীরই 
সতর। স্বামী ও 'মৃহরিম' ব্যতীত অন্য 
কারো জন্য বিনা প্রয়োজনে তার শরীরের 
কোন অঙ্গ দেখা বৈধনয় (তবে, চিকিৎসা 
ইত্যাদির প্রয়োজনে প্রয়োজন-পরিমাণ 
দেখা জায়েয। (তাফসীর-ই-আহমদী) 
ভীকা-৫৮. আর পিতামহ এবংপ্রপিতামহ 
প্রযুখ পিপুকষগণও এদের সাথে এ 
বিধানের আওতাতৃক্ত । 
চীকা-৫৯, কারণ,তারা ও 'মুহরবিম' হয়ে 
যায়। 
ঢীকা-৬০. তাদের সন্তানগণও এদের 
সাথে এই বিধানের আওতাতৃকত। 
চীকা-৬১. কারণ, তারাও 'ুহরিম' হয়ে 
গেছে। 
চীকা-৬২, এবংএদের লাখে এবিধানের 
আওতাভুক্ত রয়েছে- চাচা এবং মামা 













প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় যেন আপন 
খীবা ও বক্ষদেশের প্রতি ঝুলানো থাকে আর 
[আপন সাজ-সঙ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু 
[নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা 
(৫৮) অথবা্বামীর পিতা (৫৯), অথবা আপন 
পুত্ৰগণ (৬০) অথবা স্বামীর পুত্রগণ (৬১), 










রা los 
টা 
রঃ 


[নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন: সিডির 










যে, তারা যৌন শকতিস-্পন পুরুষহবেনা (৬৪); SS FFL 











| অযু সমস্ত মূব্িমহ। 
সা হে গা 
মালা = 6 | লিখেছিলেন, "কিতাবী কাফিরদের 





নগীদেরতে মুসলমান ন্ীনের সাথে গেসলবানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করবে |” 

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলিয নারীর জনা কাফিরা নারীর সন্মুখে আপন শরীর বিবন্প করা জায়েয নয় । 

আন্ত্বালাঃ লারীগণ আপন ভীতদাসদের থেকেও পরপুরুষের ন্যায় পর্দা করবে। (মাপারিক ইত্যাদি) 

ঢাকা-৬৩. তাদের নিকট আপন সাজ-সজ্দ প্রকাশ করা নিফিদ্ধ নয়; কিনতু ক্রীতদাস তাদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাদের জন্য আপন মুনিবার সাজ- 
সজ্জার স্থানগুলো দেখা বৈধ নয়। 


টীকা-৬৪. যেমন, এমন বৃদ্ধ হয় যে, তাদের মধ্যে আদৌ যৌনশক্তি অবশিষ্ট নেই এবং হয় সৎলোক; 
মাস্ম্মালাঃ হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বন্ধযাকৃত এবং নপুংশকও ৃষ্টিপাত হারাম হবার মধ্যে পরপুরুদের বিধানভূক্ত। 


যাস্আলাঃ অনুরূপভাবে, অপকর্মকারী নারীসূলত আচরণে অত্যন্ত লোক থেকেও পর্দা করা আবশ্যক। যেমন- মুসলিয শরীফের হাদীস থেকে ্মাণিত 
হয়। 


টীকা-৬৫. তারা এখনো অজ্ঞ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক; 


চীকা-৬৬. অর্থাৎ নারীগণ ঘরের ভিতর চলাফেরার মধ্যেও এ পরিমাণ আন্তে পা রাখবে যেন ভার অলংকারের ঝংকার শুনা না যায়। 

আাঙ্ালাঃ এ কারণেই নারীদের জন্য বাজনাবিশি্ট কোন অলংকার বা কঙ্কন না পরা উচিৎ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ও সম্প্রদায়ের 
দোআকবুল করেন না, যাদেরত্্রীপণ বাজনাবিশিষ্ট কন্কন পরিধান করে। এ থেকে বুঝে নেয়া উচিৎ খে, যখন অলংকারের আওয়াজ দো'আ কবুল না হওয়ার 
কারণ হয়, তখন ঘিপেষ করে নারীদের শব্দ ও তার বেপর্দাহওয়া আল্লাহ্র কেষন ক্রোধের কারণ হবেঃ পর্দার দিক থেকে বে-প্মোয়া হয়ে যাওয়া ধাংসেযই 
কারণ (অপ্রাহ্রই আশ্রয়!)। (তাফসীর-ই-আহমদী ইত্যাদি) । 

'চীকা-৬৭. চাই পুরুষ হোক কিংবা নারী, কুমার-কুমারী হোক কিংবা অকুষার-কুমারী হোক। 

চীকা-৬৮. এ ১ (অভাবমুক্ত হওয়া) দ্বারা হয়ত “অডেতষি' বুঝানো হয়েছে, যা হচ্ছে উৎকৃষ্ট খঁখর্য। তা যে ব্যক্তি অল্পের উপর পরিতৃষ্ট 
খাবে তাকে উৎকণ্ঠা খেকে বিরত গাথেই অথবা “মেষ হওয়া" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একজনের বাদ্য দু'জনে জন্য যথেষ্ট হওয়া যেমন হাদীস শরীফে 
বর্ণিত হয়েছে। অথবা "স্বামী ও তীর 





রা সরা ঃ২৪ নূর ৬৪৪ পারাঃ১৮ 
দুর একত্রিত হওয়া অথবা বিবাহের 
ডঃ tpn © 24 234487 
বা বাল. STIS 
মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) র্‌ 2] হি ১ 
থেকে বর্ণিত হয়েছে। [সজ্জা (৬৬)। এবং আল্লাহর দিকে তাওবা টস 3 
REAL 
চীকা-৬৯, ব্যভিচার থেকে consid 
ীকা-৭০. যাদের পক্ষে মহর ও নার 
খোরপোষ বহন করা সহজ না হয় BRASS SA 
SAAN NEF 
চীকা-৭১. এবংতারা মহর ও খোরপোষ | এবং নিজেদের উপযুক্ত দাস এবং দাসীদেরও ৷ 29386084055 
আদায় করার উপযোগী হওয়া পরত | যদিতারা ত্রভাবস্ত হয়. তবেআল্লাহ্তাদেরকে? NTE 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,বিখকুল |অভাবযুক্ত করে দেবেন আপন অনুগ্রহ থেকে 
সরদার সাত আলায়হি ওয়াসাল্লাম | (৬৮) । এবং আল্লাহ্‌ পরায়, জ্ঞানী । 


এরশাদ কয়েছেন, যে বিবাহের সামর্থ ৷. এবং তারা যেন সংযত থাকে (৬৯), PE TATE AS Ed 
খে, লে যেন বিবাহ করে। কারণ, [রা ৬5439 


বিবাহ সচ্চরিত্র ও সততা বজায় রাখতে 0৮ (55544 
সাহায্য করে। আর যে বিবাহ করার > ne i ্ 
টি EET 
রোযা যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন করে। : এন 


চীকা-৭২. যে, সে নিরনষ্ট পরিমাণ অর্থ be KSB HIE 


পরিশোধ করে আযাদ হয়ে যাবে। এ EEE AANA 
ধরণের আয়াদীকে ‘কিতাৰত' |ানতে পারো (৭৩) এবং এ কথার উপর 6০০০৫ a 
(লিখিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেমুক্তি- | ভাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ্‌র এ সম্পদ ৮ 


মূল্য পরিশোধ করার জন্য চুক্তিবন্ধ হওয়া) | থেকে, যা তোষাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪) 
বলা হয়। আয়াতে যেই নির্দেশ দেয়৷ | এবং বাধ্য করোনা নিজেদের 

হয়েছে তা হচ্ছে মৃত্তাহাব সূচক নির্দেশ | ব্যতিচার্ করতে, যখন তারা সতীত্ব রক্ষা করতে 
আর এমুস্তাহাব হওয়াও এ শের সাথে 
জড়িত যা এরপর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

শানে নুষুলঃ হয়ায়ভাব ইবনে আবদুল উদ্যার দাস সহীহ্‌ আপন সুনিবের নিকট কিভাবত' এর জন্য দরখাস্ত করলো ৷ কিনু মুনিৰ তাতে অস্বীকৃতি 
জানালো । এ সঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে অতপর হুয়ায়তাব তাকে একশ দিনারের শর্তে 'ঘুকাভাব' (চুক্তিবদ্ধ দাস)-এ পরিণত করে দিলো 
এবং তা থেকে বিশ দিনার তাকে ক্ষমা করে দিলো। অবশিষ্ট আশি দিনার সে পরিশোধ করেছিলে । 


টীকা-৭৩. 'মঙ্গল' দ্বারা বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও উপার্জন করার ক্ষমতা রাখা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে হালাল জীবিকা উপার্জন করে আযাদ হতে 
পারবে এবং মুদিবকে অর্থ দিয়ে আযাদী লাভ করার জন্য ভিক্ষা করে বেড়াবে না। এ কারণেই হযরত সালমান ঢা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ আপন 
খর দাসকে 'ুকাতাব’ করতে অন্্রীকার করেছিলেন যায় ভিক্ষা করা ব্যতীত উপার্জনের অন্য কোন উপায় ছিলো না। 

টীকা -৭৪. মুসলমানদের প্রতি পথ-নির্দেশনা রয়েছে যেন তারা মুকাভাব গোলাঘদেরকে যাকাত ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে, যাতে ভারা ‘কিঙাৰত' (চুক্তি ।- 
এর অর্থ পরিশোধ করে গোলানীর বন্ধননৃক্ত হতে পারে, আযাদ হতে পারে। 

চীকা-২৫. অর্থাৎ ধন-সম্পাদের লোভে অন্ধ হায় দাসীগুলোকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা। 

















শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদৃল্রাং ইবনে উবাই ইবনে সূলূল মুনাফিকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ধন-সম্পদ অর্জন করার জনা আপন বাদীদেরকে 
বাভিচারে বাধ্য করতো। এ দাসীগণ হুযুর (দঃ)-এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
ভীকা-৭৬. এবং পাপের অশুভ পরিণতি বাধ্যকারীর উপর বর্তাবে। 

টীকা-৭৭. যেগুলো হালাল ও হারাম এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ সবই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। 

টীকা-৭৮. 'নূর' (জ্যোতি) আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটা নাম । হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছুমা বলেন, অর্থ এ যে, 
'আন্রাহ্‌ আস্মান ও যমীনের পথ-নির্দেশক।" সৃতরাং আসমানসমূহ ও যহীনবাসীগণ তার জ্যোতি দ্বারা সত্যের দিশা পায় এবং তার হিদায়ত দ্বারা ভ্রাপ্তির 
হতাশা থেকে মুক্তি লাভ করে। 

কোন কোন তাফসীপরকারক বলেন, অর্থ এ যে, আল্লাহ তা'আলা আস্মান ও যমীনকে আলোক্িতকারী । তিনি আস্যানসমূহকে ফিরিশৃভাগণ দ্বারা এবং 
যমীনকে নবীগণ ছারা আলোকিত করেছেন। 

চীকা-৭৯. "আল্লাহ্র নূন" দা হয়ত মুমিনের হৃদয়ের এ আলো বুঝানো হয়েছে, যা ছা সে সঠিক পথের দিশা পায় ও সরল পথশ্রা্তহয়। হযরত 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আন্হুমা বলেছেন যে, 'আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নূরের উপমা, যা তিনি মু’মিনকে দান 
করেছেন।' 

কোন কোন তাফসীরকারক নূর" থেকে 
'ক্োরআন'-এর অর্থ গ্রহণ করেছেন। 
পন এক ব্যাখ্যা এও যে, এ 'নূর' দ্বারা 
“ৰিধবকুল সরদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম হযরত 
রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম" বুঝানো হয়েছে। 
ীকা-৮০. এবৃক্ষ অতান্ত বরকতময় । 


পারা £১৮ 
26056 





- পীচ 


৩৫. আল্লাহ্‌ আলো (৭৮) আসমানসমূহ ও 
[যমীনের । তার আলোর (৭৯) উপমা এমনই 
[যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে 
[দীপ ।এ প্রদীপ একটা ফানুসের ম্যে স্থাপিত । 
এ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মতো উজ্জল 
[হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়ত্ন দ্বারা (৮০), যা না 
প্রাচ্যের, নাপ্রতীচ্যের (৮১); এর নিকটবর্তী যে, 
[সেটার তৈল (৮২) প্রচ্্বলিত হয়ে উঠবে যদিও 
[আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর 
[আলো (৮৩) । আল্লাহ আপন আলোর প্রতি পথ 
নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন; এবং 
[আল্লাহ্‌ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য । 
(এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন। 
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কেননা, সেটার তৈল, যাকে 'যায়ত' বলা 
হয়। অতি পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আলোক 
প্রদানকরে, মাথায়ওলাগানো মায়, ব্রন 
ও রুটীর তরকারীর স্থলে রুটার সাথেও 
আহার করা যায়। দুনিয়ার অন্য কোন 
তৈলে এ সব বৈশিষ্ট্য নেই এবং যায়তুন 
বৃক্ষের পাতা ঝরেও পড়েনা । (খাধিন) 
টীকা-৮১. বরং মধ্যবর্তী স্থানের; না 
উত্তাপ লেটার ক্ষতি করতে পারে, না 
ঠাণ্ডা । এবং সেটা অতিমাত্রায় উত্তম ও 
উন্নত এবং সেটার ফল একেবারে মধ্যম 
প্রকৃতির। 
টীকা-৮২. আপন পরিচ্ছন্নতা ওসৌনর্যের 
কারণে নিজেই 


টীকা-৮৩. এ উপযার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলিমগণের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ- 


এক) “আলো” ছারা হিদায়ত বুঝানো হয়েছে এবং অর্থ দাড়ায়- ‘আল্লাহ তা'আলার হিদায়ত আন্ত স্পষ্ট । অর্থাৎ 'অনু্তৃতি জগতের' মধ্যে এর উপমা এমন 
দীপাধারের সাথে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে খুবই স্বচ্ছ 'ও পরিস্কার ফানুস থাকবে, সেই ফাুসের মধ্যে এমন প্রদীপ থাকবে, যা অতীব উত্তম ও স্বচ্ছ 
বয়তুন তৈল দ্বারা ুজ্দবলিত হয় যে, সেটার আলোক অতিমাত্রায় উন্নত ও পরিষ্কার হয়। 

দুই) অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ উপমা নবীক্ল সরদার মুহাস্বদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাযের নৃরেরই । হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহ তা-আলা আন্হমা হযরত কা'আব-ই-আহ্বারকে বললেন, “এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করো ।” তিনি বললেন, “এতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন 
নী সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসা্লামেরই উপমা দিয়েছেন- 'দীপাধার' তো 'হযুর (দ:)-এর বক্ষ শরীফ' । আর 'ফানুস" হচ্ছে হৃদয় যুবারক' এবং 
“প্রদীপ' হচ্ছ নবুয়ত" যা নবৃয়তের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত। আর রে বৃহাস্মদীর আলোক ও চমক' এমন পূর্ণ প্রকাশিত স্তরে রয়েছে যে, তিনিযদি নিলে 
নবী হবার কথা বর্ণনা নাও করতেন তবুও সৃষ্টির নিকট তা প্রকাশ পেয়ে যেতো। 


তিন) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা থেকে বর্ণিত, 'দীপাধার' তো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'বক্ষ 
মুবারক' আর 'ফানুস' হচ্ছে 'পবিভ্রতম হৃদয়’ এবং 'পরদীপ' হচ্ছে এ 'আলো', যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাতে স্থাপন করেছেন। যা না প্রাচোর, না প্রতীচ্যের, 
নাইহুদী, ন খৃষ্টান। একটা বরকতময় 'বৃক্ষ' থেকে আলোকিত। এ 'বৃক্ষ' হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্‌ সালাম । ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালামের হৃদয়ের 
আলোকের উপর 'নূরে মুহাম্মদী' (দঃ)- 'আলোর উপর আলো'ই। 

চার) মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কারাদী বলেছেন, "দীগাধার ও ফানুস তো হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্‌ সালাম । আর প্রদীপ ছারা বুঝায় “হযরত বিশ্বাুল 
সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম" এবং "বরকতময় বৃক্ষ হচ্ছে হযরত ইবাহীম আলায়হিস্‌ সালাম, যেহেতু অধিকাংশ নবী হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ 
সালামেরই বংশ থেকে (আবির্ভূত হন)। আর প্রাচা ও প্রতীচোর না হওয়ার অর্থ হচ্ছে এ যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম না ইহুদী ছিলেন, ন খৃষ্টান 
কেননা, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়ে, আর খৃষ্টানরা গড়ে পূর্ব দিকে ফিরে । এটা সন্নিকটে যে, হযরত মূহাশ্মদ মোস্তফা সাললার্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ও গরিপূর্ণতার গুণাবলী ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বেই সৃষ্টির নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে । ‘আলোর উপর *আলো' এভাবে যে, 'নবীর বংশে 
নৰী", নূরে মুহাস্বদী নূরে ইব্রাহীমের উপর ৷” (আলায়হিমাস সালাতু ওয়াস সালাম) 


এতদ্্যতীত আরো বহু অভিমত রয়েছে। (খাখিন) 








করেছেন । এসব ঘর ছারা মসজিদসমূহ তা 

বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আববাস 24503 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন, রি ০৪ 
“মসজিদসমূহ হচ্ছে পৃথিবী পৃষ্ঠে 

আল্লাহরই ঘর ।” 4 
চীকা-৮৫, তাস্বীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) Et 
ঘারা 'নামাযসমূহ বুঝানো হয়েছে। EHS PE UPD 

সকালের তাস্বীহ দ্বারা "ফজরের নামায’ 2৮ রিটের ঢঁ 
আর সন্ধ্যার তাসবীহ্থারা'যোহর,আসর, 


ঢীকা-৮৭. এবং সেগুলো যথা সময়ে 
আশা করা থেকে। হযরওইবনে আববাস 
রাদিয়ান্াহ তা'আলা আনৃহমা বাজারে 
ছিল মসজিদে নামাযের জন্য একমত 
বলা হলো । তিনি দেখলেন যে, বাজারে 
উপস্থিত লোকেরা দাড়িয়ে গেলো এবং 
লোকাল পাট বন্ধ করে মসজিলে বেশ 
করলো । তখন তিনি বললেন, “আরাত- 





শী 
টীকা-৮৮. তার নির্ধারিত সময়ে। 


১ €অর্থাৎঃ এসব লোক, যাদেরকে অমনোযোগী করে না 
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..) এমন সব লোকের বেলায়ই ধযোজ্য। 


টীকা-৮৯. 'অন্তরসমূহ উল্টে যাওয়া" হচ্ছে দারুন ভয়ে ও বিচলিত হয়ে সেগুলো পাল্টে দিয়ে গলদেশ পর্যন্ত চড়ে বসবে, না বের হয়ে আসবে, না নীচের 
দিক নেমে যাবে এবং চক্ষৃত্বয় উপরের দিকে উঠে যাবে ।' 

অথবা অর্থ এই যে, কাফিরদের অন্তর কুফর ও সন্দেহ থেকে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে পাল্টে যাবে এবং চক্ষুর রদ দূরীভূত হয়ে যাবে। এতো দিনের 
বিবরণ । আয়াতে এটাই এরশাদ হয়েছে যে, শর সমস্ত অনুগত বান্দা, যারা আপার ্বরণ ও আনুগতোর মধ্যে অতিমাত্রায় প্র্তুত থাকে এবং ইবাদত সম্পাদনে 
তৎপর থাকে, এমন সৎকর্ম করা সত্তেও এ দিবসের ভয়ে ্তহ থাকে । আর মনে করে থে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবালতের হক আদায় করা সম্ভব হয়নি। 
'টীকা-৯০. অর্থাৎ পানি মনে করে সেটার তালাশে যাত্রা আরভ করেছে। যখন সেখানে পৌছলো তখন সেখানে পানের নামগন্ধও ছিলো না। অনুরপভাবে, 
কাফির নিজ ধারণায় সৎকর্ম করে, আর মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সেটার প্রতিদান পাবে । যখন ক্য়ামতের ময়দানে পৌছবে, তখন সাওয়াব 
পাবে না, বরং মহা শান্তিতে গ্রেফতার হবে এবং তখন তার অনুশোচনা ও দুঃখ-বেদনায়  গিপাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে । 


চীকা-৯১, কাক্ষিরদের কর্মসমূহের উপযা এমনই যে, 
চীকা-৯২, সমূহের শীতে 


টীকা-৯৩. এক অন্ধকার সমুদ্রের গভীরতার, এর উপর আরেক অন্ধকার পুক্জিভূত তরঙ্গরাজির, এরউপর অন্য অন্ধকার মেঘপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত ঘনঘটার । 


এ অদ্ধকারপুঞ্জের তীব্রতার অবস্থা হচ্ছে- যা এতে থাকবে সে 
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আল্লাহ দত হিসাব গ্রহণ করেন (৯১); CABS S's রে 


(৪০. অখবা যেমন ্বধকারকাশি কোনসমুল্রের PA রা 
গভীর জলাশয়ের মধ্যে (৯২), সেটার উপর এ ১৬ 
(ঢেউ, ঢেউয়ের উপর-আরো ঢেউ, সেটার উর্ধে Ee GAGS 


দেখা খাওয়ার আদৌ ল্াবনা নেই (৯৪) এবং ১ ৯ 
(যাকে আল্লাহ্‌ আলো দান করেন লা, তার জন্য tks aad 8 
[লেখাও আলো নেই (3৫) । ০০০০৭ 
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(১০০); এবং ফিরিয়ে দেন সেগুলোকে যার 
[দিক থেকে ইচ্ছা করেন (১০১) ৷ উপক্রম হয় 














সাপকে ইচ্ছা করন, সেগুলো ছারা ধ্বসে করেন। 

টীকা-১০১. তার প্রাণ ও সম্পদকে নিরাপদে রাখেন। 

ীকা-১০২. এবং জ্যোতির শচততা চক্ুমূহকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দেয়ার উপক্রম হয়। 
টীকা-১০৩. যে, রাতের পর দিন আনেন এবং দিনের গর বাত। 


চীকা-৯৪. অথচ আপন হাত অীব 
নিকটে এবং আপন শরীরেরই অংশ 
বিশেষ। যখন তাও দৃষ্টিগোচর হয়না 
তখন অন্য কিতাবে দৃষ্টিগোচর হবে । 
এমনই অবস্থা কাফিবের। যেহেতু তারা 
বাতিল ধ্বশ্বাস, অসত্য কথাবার্তা এবং 
নদ কর্ষের অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে গ্রেফতার 
হয়ে আছে। 

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, 
সমৃদ্বেরগভীর জলাশয় ও তার গাভীরতার 
সাথে কাফিরের অন্তরকে এবং তরঙ্গ 
পুর সাথেষু্া, সন্দেহ ওহতাশাকে, 
যা কাফিরদের অন্তরকে ছাইয়ে ফেলেছে 
এবং মেঘমালা সাথে মোহরকে, যা 
তাদেরঅন্তরসমূহ্রেউপর অন্ধিতহয়েছে, 
তুলনা করা হয়েছে। 

ভীকা-১৫, সংপথ সে-ই পায়, যাকে 
তিনি সৎ পথ প্রদান করেন। 
চীকা-৯৬, যা আসমান ও যমীনের 
মধ্যখানে রয়েছে। 


ভীকা-৯৭. যেইভু-ধও ও যে সব দেশের 
প্রতি ইচ্ছা করেন, 

টাকা-৯৮, এবং সেন্ুলোর বিভিন্ন খওুকে 
একত্রিত করে দেন, 

টীকা-৯৯. এরঅর্থ হয়ত এযে. যেভাবে 


অথবা এ যে, আসমান থেকেবড়বড় 
পাহাড়ের আকৃতিতে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ 
করেন অর্থাৎ চর পরিমাণে পিলাবৃ্ট 
বৰ্ষণ করেন। (যাদারিক ইত্যাদি) 


টীকা-১০০. এবং যায় প্রাণ ও ধন- 


ীকা-১০৪. অর্থাৎসমন্ত জীবভাতিকে পানি জাতীয় বধু বীর্য) থেকে সৃষ্ট করেছেন এবং পানি সব বনু মূল । আর এ সবই মূলতঃ এক হওয়া সত্বেও 
পরস্পর কি পরিমাণ পরস্পর ভিন্নধর্মী! এটা বিশ্ব ষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং তার পরিপূর্ণ ক্ষমতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ । 

ভীকা-১০৫. যেমন সাপ ও বিচ্ছু এবং বহুবিধ পোকা। 

ভীক্ষা-১০৬. যেমন মানুষ ও পাখী, 

ভীকা-১০৭. যেমন চতুষ্পদ জু ও হিপ খ্রাণীসমূহ। 

টীকা-১০৮. অর্থাৎ কোরআন করীম, যাতে হিদায়ত, বিধি-নিষেধ এবং হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। 

চীকা-১০৯. এবং সোজা পথ, যার উপর চলার কারণে আল্লাহর সুষ্টিও পরকালীন অনু লাভ করা সম্ভব হয়: তা হচ্ছে "ছীন-ই-ইসলায।' আয়াতসমূহ 
উল্লেখ করার পর এ কথা বলা হচ্ছে যে, মানবষজা্তি তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ 








এক) উসব লোক, যারা প্রকাশ্যভাবে [সূ ত নর নক 
সত্যকে মেনে নেয়, কিনতু গোপনে 
অস্বীকার করতে থাকে। এরা হচ্ছে JANIS YL 
মুনাফিক 

এসব লোক, যারা প্রকাশ্য le IT H 
দুই) এসব লোক, বারা কাপো [ভীত পানি খেকে সৃষ্টি করেছেন (১০৪), 2১০ TFSI 
থাকে। এরা হচ্ছে সত্যবাদী নিষ্ঠাবান | এবং সেগুলোর মধ্যে কতেক পেটের উপর ভর 32485 2 
ভা ক উই 
তিন) এসব লোক, যারা প্রকাশোও BETIS EG 
অস্বীকার করে, অপ্রকাশ্যেও, তারা হচ্ছে ৪%% 
কাফির। o টে 


এদের উল্লেখ ক্রমানুসারে করা হচ্ছে। 
ভীকা-১১০,. এবং আপন উক্তিকে 
নিয়মিতভাবে কার্যকর করে না। [বর্ণনাকারী নিদর্শনসমূহ (১০৮) এবং আল্লাহ 


88852 


টি 
টাকা-১১১. মুনাফিক । কেননা, তাদের [থাকে টান সরল পথ দেখান (১০৯)। ৪৮৪৮৫ 

অন্তর তাদের মুখের কথার অনুরূপ নয়। ৪৭. এবং তারা বলে, “আমরা ঈমান এনেছি EAS 150 
ভীকা-১১২. কাফিরগণ ও মুনাফিকগণ | আল্লাহ্‌ ও রসূলের উপর এবং নির্দেশ মান্য রর 
বহুবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলো এবং | করেছি।' অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক তাদের ইস 8514 


তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, বিশ্বকুল | মধ্য থেকে এরপর ফিরে যায় (১১০) এবংতারা EC 
সরদার স্লাল্লাহ্‌ আলায়হি ওয়াসাল্লামের | মুসলমান নয় (১১১) । 


ফয়সালা সরাসরি ন্যায় ও সতা হয়ে ৪৮. এবং মন আহ্বান করা হয় আল্লাহ্‌ ও 
থাকে। এ কারণেই তাদের মধ্যে যে 


সত্যবাদী হতো সে তো আগ্রহ প্রকাশ 
করতো যেন হুযুর (দঃ) তার ফয়সালা 
করে দেন। আর যে অসত্যের উপর 
থাকতো সে এ কথা মানতো যে, 7 48৫৩ 
অন সন্যাতাহ আলা ওয়াসরাযের 82948 ৩ 
সত্য ও ন্যায় বিচারালয় থেকে সে তার 
অবৈধফায়দা লাভ করতে পারবে না। এ 
6০০৫ 
কারণে, সে হুযুরের মীমাংসাকে ভয় (০৮446 
৩০: (১১৩), না (তারা) সংশয় পোষণ করে (১১৪)? 
শানে স্বযূলঃ বিশ নামক একজন মানযিল _ ৪ 
মুনাফিক ছিলো । একটা জমির মামলায় একজন ইহুদীর সখে তার ঝগড়া হয়েছিল ৷ ইহুদী জানতো যে, সে তার মামলায় সভা ৷ আর সে এতে দৃঢ় বিশ্বাসী 
ছিলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্য ও ন্যয় বিচার করেন৷ এ কারণে, সে আগ্রহ প্রকাশ করলো যে, এ মোকাদায়ার মীমাৎসা 
হুযুর আলা'রহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে করা হোক । কিছু মুনাফিকও জানতো হে, সে অসত্যের উপর রয়েছে। আর বিশ্বকুল সরদার সালা 
আলায়হি ওয়াসা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কারো কোন পক্ষগাতিৎ করেন না। একারণে, সে হযুবে ফয়সালা উপর তো রাজি হলো না; রংকা' ভাব 
ইবনে আশ্রাফ ইহুদীর মাধ্যমে সীমাংসা করানোর উপর জোর দিনো আর হুযূর (দঃ)-এর সম্পর্কে বলতেলাগলে'- “তিনি আমাদের উপর যুলুম করবেন 
এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
চীকা-১১৩, কুফর অথবা বুনি, 


টীকা-১১৪. হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস্ান্সাযৈর নবূয়তের বিষয়ে? 


249৫5805 
ক 











চীকা-১১৫. এমন তো নয়ই। কেননা, এরা ও ওরা ভালভাবে জানে যে, বিশ্বকুল সরদার সান্াল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের মীমাংসা ন্যায়ের সীমাতিক্রম 
করতেই পারেনা । আর কোন অধার্মিব লোক তার (দঃ) ন্যায় বিচার দ্বারা পরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করার বেলায় সফলকাম হতে পারেনা । এ কারণে, তারা 
তার (দঃ) মীমাংসা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে। 








ভীকা-১১৬. এবং ভাদের জনা এ 









[না এভয় করে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূল তাদের উপর 
[তু পন যা নিজেরাই 





>.’ মবসলমানদেৰ উক্তিভো এই(১১৬)-যখন। 
[আল্লাহ্‌ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, এ 


লাম খবৰ বাসা যাৰ৷! এসং খল 


করেছে, নিজেদের শপখে চূড়ান্ত চেষ্টা 


[নাও (১২১), তবেরসূলের দায়িত্বে তা-ই রয়েছে, 
|যা তার উপর অপরিহার্য করা হয়েছে (৯২২) 
[এবং তোমাদের উপর তা-ই রয়েছে, যার ভার; 
[তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে (১২৩)। এবং; 
[যদি রসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ 
পাবে। এবংরসূলের দায়িত্ব নয়, কিনু স্পষ্টভাবে 
পৌছিয়ে দেয়া (১২৪) । 








পৃথিবীতে খিলাফত প্রদান করবেন (১২৬) | 
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শালীনভাপূরণ পন্থা অপরিহার্য যে, 
টীকা-১১৭. অর্থাৎ মুনাফিকগণ 
(মোদারিক) 

টাকা-১১৮. যেহেতু মিথ্যা শপথ পাপ। 


টীকা-১১৯. মৌখিক আনুগত্য ওকার্শঃ 
বিরোধিতা তার নিকট গোপন নয়। 


ীকা-১২০, সত্য অন্তরে ও দুদ্দে্যে । 
টীকা-১২১. রসূল আলায়হিস্‌ সালাতু 


'টাকা-১২২. অর্থাৎ দ্বীনের বাণী প্রচার 
করা এবং আল্লাহ্র বিধান পৌছিয়ে দেয়া । 
তারসূল আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম 
ভালভাবে সম্পন্ন করে নেন এবং তিনি 
আপন 'কর্তবা' পালন করে দায়িতমুকত 
হয়ে গেছেন। 


চীকা-১২৩. অর্থাৎ রসূল আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওযাস্‌ সালামের আনুগতা ও 
নির্দেশ পালন। 

চাকা-১২৪. সুতরাং রসূল আকরাম 
সল্লারাহু আলায়হি ওয়াসান্তায় খুব 
শষ্টভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 
ীকা-১২৫. শানে নুযূলঃবশ্বকুল সরদার 
সানলা্াহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ওহী নাযিল হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘ দশ 
বংসরকাল পর্যন্ত মক মুকাব্রাষায় সাহাবা 
কেরামের সাথে অবস্থান করেন; আর 
কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনের উপর, যা 
অহরহ অব্যাহত ছিলো, ধৈর্যধারণকরেন। 
অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশে মদীনা 
তৈয়্যবাধ্য় হিজরত করলেন এবং 
আনসারীদের বাসস্থানগুলোকে স্বীয় 
অবস্থান ছারা ধন্য করলেন। কিন্তু 
ক্বোরাদশগণ এতেও ক্ষান্ত হলোনা। 
দৈনন্দিন তাদের দিক থেকে যুদ্ধের ঘোষণা 
হতে থাকে এবং বিভিন ধরণেরহ্মকিও 
অব্যাহত থাকে। রসূল (দঃ)-এর 
সাহাবীগণ সর্বদা আশাকাধস্ত থাকতেন 
এবং হাতিয়ার সাথে রাখতেন । একদিন 
এক সাহাবী বললেন, “কখনো কি এমন 
সময়ও আসবে যে, আমরা নিরাগদ হতে 





পারবো এবং হতিয়ারের বোঝা থেকে আমরা মুক্তি পাবো?” এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 


'টীকা-১২৬. এবং কাফিরদের স্থলে তোমাদেরই রাজত্ব কায়েম হবে। হাদীস শরীফে আছে বিশ্বকুল সরদার সাললা্লাহআলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 
“যে যে বন্ধুর উপর দিন ও রাত অতিবাহিত হয়, সে সবকিছুর উপর ইসলামের প্রবেশ ঘটবে ।" 


চীকা-১২৭. হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান প্রমূখ নবীগণ আল ্মহিস্‌ সালামকে আর যেভাবে মিশর ও সিরিয়ার অত্যাচারী শাসকগণকেধাংসকরে 
বনী ইস্রাঈলকে খিলাফত দিয়েছেন এবং এসব দেশের উপর তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। 


টীকা-১২৮. অর্থাৎ দীন ইসলামকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করবেন। 


চীকা-১২৯. অতএব, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং আরব ভূমি থেকে কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। প্রা ও 
অতীচোর দেশসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের জন্য বিজিত করে দেবেন। ইরানের কিস্রা' (শাসক)গণের রজ্যসমূহ ও খন-তগ্ডার তাদের হস্তগত হলো। 
ব্যাপী ওদের হভাব বিপ্তার লাভ করলো । 


বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে হযরত আবু বকর সগদ্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু আনৃছ এবং ভর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর খিলাফতেরই প্রমাণ। কেননা, 
তাদেরই যমনায় মহা বিজয় সাধিত হয়েছে: ‘কিস্রা (ইরানের শাসক) প্রমৃখের ধন-ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। নিরাপতা ও শান্তি এবং দ্বীনের 
বিজয় অর্জিত হয়েছে। 


তিরমিযী ও আবু দাউদের হাদীসে আছে যে, বিশ্বকুল সরদার এরশাদ ফরমান, “খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বংসর কাল । অতঃপর হবে 'রাজত্ব' ৷ এর 
বিশদ বর্ণনা এ যে, হযরত আবু বকর [ সূন্মঃ ২৪ নূর ৬৫০ 

সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্হুর খেলাফত ২ 
বৎসর ও মাস, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু] যেমনি তাদের ূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছেন (১২৭); 
তা'আলা আন্হর খেলাফত ১০ বৎসর ৬ রি 
মাস, হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু ৯৫ ০৫৪, 
তা'আলা আনহুর খিলাফত ১২ বৎসর [করেছেন (১২৮) এবং অবশ্যই তাদের পূরবী ৫০9৯ টি as 
এবং হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহ [তয়-ভীতিকে নিরাপতায় বদলে দেবেন(১২৯)। 
তা'আলা আনহর খিলাফত ৪ বৎসর ৯ [আমার ইবাদত করবে, আমার শরীক কাউকেও 








মাস ও হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু [দাড় করাবে না। এবং যারা এর পরে অকৃতজ্জ Ss AE 
তা'আলা আনৃহর খিলাফত ৬ মাস কাল ১ 
বস ৃ ৬9945 
৯০০, এনং দাসীগণ। ol : 
শানে নুষুলঃ হযরত ইবনে আববাস SSAA 
রাদিয়াল্লাহু আনুহমা থেকে বর্ণিত, নবী |<৭- SPSS 
৮৯52 রহ 5 চে ৮৮9 & 


আমরকে দুপুর বেলায় হযরত ওমর 


রায়ান্লাহ তা'আলা আনৃহকে ডেকে আট 
পা reas 


EE 


মকর ভিতর গলে গেলো । তখন হতরত | সম্পদ'দাস (১৩০) এবং এসব ছেলেমেয়ে, যারা 

















ন রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আবৃহসাধারণ | তোমাদের মধ্যে এখনো যৌবনে পদার্পণ করেনি ৪১০১6 
০২5 বাসহানে অবস্থানরত [(১৩১)_তিনটিসময়ে (১৩২)ফজরের নামাযের রাতে GILLS 
3১৯78 মা পূর্বে (১৩৩) এবং যখন তোমরা আপন পোষাক 

রে এস [খুলে রাখো দ্বি-প্রহরে (১৩৪), আর এশা- জট 
ক্রীতদাসশুলোকেও ঘরের ভিতর অনুমতি আমানখিল - ৪ 


নিয়েই প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হতো” এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
টীকা-১৩১. বরং এখন বয়োপ্রাপ্ত হবার কাছাকাছি পৌছেছে। 


বয়োপরাপ্ডিঃ হযরত ইমাম আৰ্‌ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতে- বালকের জন্য আঠারো বৎসর এবং বালিকার জন্য সতেরো বৎসর । আর 
সাধারণতঃ আলিমদের মতে, বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য পনেরো বৎসর । % (ভাফসীর-ই-আহ্মদী) 


ভীকা-১২.. অর্থাৎ ও তিন সময়ে যেন অনুমতি লাভ করে, যেগুলোর বর্ণনা এ আয়াতের মধ্যে করা হচ্ছে- 
ঢীকা-১৩৩, যেহেতু, এ সময়টা হচ্ছে বিছানা থেকে উঠার এবং নিপা পোষাক শুলে জাষতাবহার পোষাক পরিধান করাই । 


টীকা-১০. দুপুরে কিছুক্ষণ শয়ন করার জন্য; আর লী পরিধান করে থাকো। 
* যদি এর পূর্বে বালেগ হবার চিহ্ন যেমন-্বপ্নাদোষ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত না হয়। 





টীকা-১৩৫. কারণ, এ সময়টা হচ্ছো জাখতাবস্থার পোষাক খুলে নিদ্রার পোষাক পরিধান করার |. 

'ডীকা-১৩৬. যেহেতু এসব সময়ে নির্জনতা এবং একাকী অবলখন করা হয়। শরীর ঢাকার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। (এমতাবস্থায়) শরীরের 
এমন কোন অঙ্গ বিবন্ হবার সম্ভাবনা থাকে, যা প্রকাশ পেলে লজ্জার কারণ হয়। সুতরাং এসব সময়ে ক্রীতদাস এবং বালকগণও বিনা অনুমতিতে যেন 
প্রবেশ না করে। আর তারা বাতীত যুবক লোকেরা তো সব সময় অনুমতি গ্রহণ করবে । কখনো যেন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে (খাষিন ইত্যাদি) 
ভীকা-১৩৭. যাস্আলাঃ অর্থাৎ এতিন সময় বাতীত অন্যান্য সময়ে ক্রীতদাস ও সন্তানেরা পিনানুষতিতে প্রবেশ করতে পারে। কেননা, তো- 
চীকা-১৩৮. কাজ ও সেবার জন্য গত্যেকবার অনুষতি পরর্থনা করা তাদের উপর অপরিহার্ম হওয়া অসুবিধারই কারণ হয় ।আর শরীয়তে অসুবিধা দূরীভূত 
করা হয়েছে। (মাদারিক)। 

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ আযাদ । 





সূরা ঃ ২৪ নূর ৬৫১ পারা ৪ ১৮ | টীকা-১৪০. সবসময়, 


নামাযের পর (১৩৫) । এ তিন সময় তোমাদের [| ৫48 প্র চীৰা-১৪১. তাদের বয়োজোট পুরুষণণ 
লজ্জার (১৩৬)। এ তিন সময়ের পর কোন পাপ || *** সি সক চীকা-১৪২. যাদের বয়স বেশী হয় এবং 
54 


নেই তোমাদের উপর, না তাদের উপর (১৩৭); 6994 | সন্তান-সন্ততি গর্ভে ধারণ করার বয়স না 
(তারা তো)আসা-যাওয়া করে তোমাদের নিকট, টি 2 ৬ 142 ত থাকে এবং বার্ধকোর কারণে 


চীকা-১৪৩ এবং চুল, বুক ও পায়ের 
রম বরের চোরা, হায় নহ, গোছা ইত্যাদি প্রকাশ না করে। 


টীকা-১৪৪. বহিরাঙরণ পরিহিত থাকা। 

















৫৯. এবং যখন তোমাদের মধ্যে সন্তানেরা 2৩] ACH 
(১৩৯) যৌবনে পৌছে যায় তখন তারাও যেন| ০ রি ভীকা-১৪৫. শালেনুযূলঃ সা'ঈদইবনে 
অনুমতি প্রার্থনা করে (১৪০) যেমন তাদের IIIA | মৃলাহয়যাৰ রাদিয়া্তাহ আন্হ থেকে 


পূর্ববতীগণ (১৪১) অনুমতি প্রার্থনা করেছে। বর্ণিত যে, সাহাবা কেরায় নবী করীম 





আল্লাহ্‌ এভাবে বৰ্ণনা করেন তোষাদের নিকট 2255205 | সাাল্লাহ আলায়হি ওয়াস ্যাযের সাথে 
[আপন আয়াতসমূহ; এবং আল্লাহ্‌ জ্ঞান ও ৩৮৯] জিহাদে যেতেন। তখন নিজ নিজ ঘরের 
প্রজ্ঞাময় । চাবিসমূহ এ অন্ধ, রুগ্ন ও পঙ্গদেরকে 


দিয়ে যেতেন, যারা উক্তসব ওযর থাকার 
কারণে জিহাদে যেতে পারতো না এবং 
ভারা তাদেরকে অনুষতি দিয়ে দিতেন 





[উপর কোন পাপ নেই তাদের বহিরাভরণ খুলে যেন তাদের ঘর থেকে আহার্য বনু নিয়ে 
রাখলে যখন সাজ-সজ্জা দর্শন না করে(১৪৩) । দীপন 
(এবং তা থেকেও বিরত থাকা (১৪৪) তাদের টিতে :2$ | না, আশংকা করে যে, হয়ত এটা তাদের 


[জন্য আরো অধিক উত্তম; এবং আল্লাহ্‌ শুনেন, নিকট আন্তরিকভাবে পছন্দনীয় ছিলো 














5481 না ।এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ 
৬৯. না অদ্ধের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে 169 হয়েছে এবং তাদেরকে সেটার অনুমতি 
(১৪৫) এবং না স্বোড়ার জন্য বাধা-বিপত্তি রি £ দেয়া হয়েছে। 

[আছে এবং না কুগ্নের জন্য বাধা-বিপত্তি আছে; 233542 | অপর এক অভিমত হচ্ছেএ যে, অন্ধ, গু 
এবং না তোষাদের মধ্যে কারো জন্য (বাধা ওটি 0৩16081 | গর সুস্থ লোকদের সাথে আহার 
আছে) এতে যে, তোমা আহার কবে আপ; | | করা থেকে বিরত থাকতো যেন কারো 
সন্তানদের ঘরে (৪৬),অথবাআপনপিতৃগণের | রা 


মনে দ্বার উদ্রেক না করে । এ তায়াতে 
নহি - ৪ তাদেরকেও অনুমতি দেয়া হয়েছে। 

অন্য এক অভিমত এ যে, যখন অন্ধ ও পঙ্গু কোন মুসলমানের নিকট যেতো এবং ভার নিকট তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য কিছু থাকতো না, তখন তাদেরকে 

(কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যেতো । এটা তাদের নিকট পছন্দনীয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । এতে বলা 

হয়েছে যে, তাতে কোন দোষ নেই। 

টীকা-১৪৬. যেহেতু সন্তানের ঘর নিজেরই ঘর, 


হাদীস শরীফে বলত হয় যে, বিশ্ববুল সরদার সাল্লাল্রাৎ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতারহ ৷” অনুর্ূপভাবেই 
স্বামীর জন্য স্ত্রীর এবং স্ত্রীর জনা স্বামীর ঘরও নিজেরই ঘর। 











টীকা-১৪৭. হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, এটা দ্বারা মানুষের প্রতিনিধি ও তার কর্ম তত্বাবধায়কের কথা বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১৪৮. অর্থ এ যে, এসব লোকের ঘরে আহার করা বৈধ । চাই তারা উপস্থিত থাকুক কিংবা নাই থাকুক; যখন একথা জানা যায় যে, তারা এতে সম্মত 
রয়েছে। পর্ববর্তীদের তো এ অবস্থা ছিলো যে, লোকেরা তার বন্ধুর ঘরে তার অনুপস্থিতিতে পৌছে যেতো তখন ভার (বন্ধ) দাসীর মাধ্যমে তার মালামালের 
থলেটা তলব করতো এবং তা থেকে যা ইচ্ছা করতো তা নিয়ে দিতো। যখন সেই বন্ধু ঘরে আসতো এবংদাসী তাকে উক্ত সংবাদ দিতো তখন এ খুশীতে 
দাসীকে আযাদ করে দিতো । কিন্তু এ যুগে & ধরণের বদান্যতা কোথায়! সুতরাং অনুষতি ছাড়া আহার না করা উচিত; (মাদারিক ও জালালায়ন) 
চীকা-১৪৯.শানে নুহলঃ বনী লায়স ইবনে আযর গোত্রের লোকেরা একাকী অতিথি ব্যতীত আহার করছোনা। কখনো কখনো অতিবি পাওয়া না গেলে 
আহাৰ্য নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতো ৷ তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 

চীকা-১৫০. মাস্ম্বাল'ঃ যখন মানুষ আপন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি সালাম করে এবং এসব লোকের প্রতিও যারা 
বের মধ্যে থাকে এ শর্তে যে, তাদের [ দুল যহত লন 
দীনের কোনঞপ ক্ষতি না হয়। খোথিন) 




















হে পারা 





ঘরে, অথবা আপন মাতৃগণের ঘরে অথবা টির 
[আপন ভ্রাতূগণের নিকট অথবা আপন বোনদের ক ডি 





ঘরে অথবা আপন পিড়ব্যগণের নিকট অথবা ঠা চি 
_ | আপন ফুফুদের ঘরে অথবা আপন মাতুলদের। Fon Hon 
! | ঘরে অথবা আপন খালাদের মরে অথবা তিতির 








০4০ 
টি 
০:21 
(১৪৯); অতঃপর যখন কোন ঘরে খবেশ করো 368 
[তখন তোগাদের আপন লোকদের প্রতি সালাম ENE ee LER 
[করো (১৫০) সাক্ষাতের সময় মঙ্গল কামনা ATO 2S 
রূপ, খে) আল্লাহ্র নিকট থেকে কল্যাণযয়, ৮ 
পৰিত্ৰ। এভাবেই আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট OI 6 


এবং তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত j 
ও বরকত বর্ষিত হোক! সালাম (শস্তি) |৬২. ঈযানদাররা হচ্ছে তো তারাই, যারা PRESTR BEE 
বর্ষিত হোকআমাদের পর এবংআয্লাহর | আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন Foo 0H 








রাতে 
০০০ 


নেক্কার বান্দাদের উপর, সালাম এ [করেছে এবং যখন রসূলের নিকট এমন কোন 

ঘরের অধিবাসীদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌ | কাজের ব্যাপারে হাযির হয়ে থাকে, যার জন্য 

তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত | তাদেরকে একত্র করা হয়ে থাকে (১৫১), তখন 

হোক!) [সরে পড়েনা যতক্ষণ না তার নিকট থেকে 

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু [অনুমতি নেয়। নিশ্চয় এসব লোক, যারা 

তাআলা আনৃহা বলেন যে, 'ঘর' হারা |জাপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে, তারাই হচ্ছে 

এখানে 'অসভিদসমূহ' বুঝানো হয়েছে। 

ইমাম নাখ্‌'ঈ বলেন যে, যখন মসিদে 

কেউ না থাকে তখন বলবে- 
nytt) শ54 85805 BISNIS ৪25 

উচ্চারণ আসসালামু আলা বাদূলিলারি সালা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (শেফা শরীক) 

অব "আসা রসূল সারা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাচাম-এ্ উপর 'সাণাম' (শত) বর্ধিত হোক ।) 

মোল্লা আলী কারী শেফা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- খালি ঘরে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম আরয করার কারণ এ 

যে, মুসলমানদের ঘরে [হুর (দঃ) এর! পৰিত্রত রহ উপস্থিত থাকে। 


টচীকা-১৫১. যেমন চিহাদ, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা, জুমু*আহ, দু' ঈদ, পরামর্শ এবং এমন সব জমায়েত, যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়। 























টীকা-১৫২. তাদের অনুমতি প্রার্থনা করা আনুগত্যের চিহ্ন ও ঈমান বিশুদ্ধ হবার প্রমাণ বহন করে । 
চীকা-১৪৩. এতে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তম হচ্ছে উপস্থিত থাকা এবং অনুমতি প্রার্থনা নাকরা । 


মাস্আলাঃ ইমাম ও ধর্মীয় কর্ণধারদের মজলিস থেকেও বিনা অনুমতিতে চলে যাওয়া উচিত নয়। মোদারিক) 














স্রাঃ ২৫ ফোরকান ৬৫৩. পারা ঃ ১৮ | চীকা-১৫৪. কেননা, যাকে আল্লাহ্র 
এসব আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের উপ হজ ক রসূল আহ্বান করেন তার জন্য, আহ্বানে 
১৮৭ 8592155552৬] | সাড়া দেয়া ও নিৰ্দেশ পালন করা অপরিহার্য 
[আপনার নিকট অনুমতি চা তাদের কোন SHE IEG যারা 
|কাজের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্য থেকে! 2525 টিপ 
| যাকে চান অনুমতি দিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রঃ কা ৩ অনুমতি, 
১০১5০ ৯০] ৩:৯৪ 7০৮4 
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু অপর এক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও 
[৬৩- রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের ০ ০৮ (৮০1 সদগরতসব বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে 302231705195 | আলা আলায়হিওযাসামকেআহবান 
[অপরকে ডেকে থাকো (১৫৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ BASLE করলে শি ও সন্মান প্রদর্শন 
ET EY 99053055998 | Et 
[হয়ে যায় কোন কিছুর আড়াল গ্রহণ করে [3 39,2 | ই ১০-সাল সু মুনাফিকদের 
(১৫৫) । সুতরাং যেন তয় করে তারা, যারা II GI, | দিকট জুযু'আহ্‌ দিবলে মসজিদে অবস্থান 


|রসূলেয় আদেশের বিকুদ্ধাচরণ করে যে, কোন 
বিপর্যয় তাদেরকে পেয়ে বসবে (১৫৬), অথবা 
[তাদের উপর বেদনাদায়ক শান্তি আপতিত হবে 
(Gea) i 
৬৪. শুনে নাও! নিশ্চয় আল্লাহরই যা কিছু 
মৃহ ও যমীনে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি 
যেঅবস্থায় তোমরা আছো (১৫৮) এবং 
এ দিনকে, যেদিন তারা তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত 
[হবে (১৫৯), অতঃপর তিনি তাদেরকে, বলে 
[দেবেন যা কিছু তারা করেছে এবং আল্লাহ্‌ 














[সবকিছু জানেন (১৬০) ৷ * 
সন্থা কোক্রব্কান 
৮০৪৬১০৪৪০৮৪ 
সূরা ফোরকান আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম আয়াত-৭৭ 
মৰী দয়ালু, করুথাময় (১)। রুকু'-৬ 


























0৫2 
(কোরআন আপন বান্দার প্রতি (২), যাতে তিনি 








| সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন (৩)। 
-_মলবিম্প_ ৪ 
টীকা-২. অর্থাৎ বীকুল সরদার হযরত যুহাস্বদ মোস্তফা সালাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম 





অধিনস্থ হওয়া অথবা পাষাণ হৃদয় হওয়া, 
খোদা-পরিচিতি থেকে বঞ্চিত হওয়া 
চীকা-১৫৭. আঘিরাতে। 
চীকা-১৫৮, ঈমানের উপর, অথবা 
মুনাফিকীর উপর রয়েছো 

ঢাকা-১৫৯. প্রতিদানের জন্য। বন্তৃতঃ 
উক্ত দিন হচ্ছ বিয়ামতের দিন। 
চীকা-১৬০. তার নিকট কিছুই গোপন 
নেই। * 
চীকা-১. "সুরা ফোরকান+মরী । এতে 
ছয়টি কক’, সাতাতরটি আয়াত, আটশ 
বিরানবাইটি পদ এবংতিনহাজার সাতশ 
তিনটি বরণ রয়েছে। 





ীকা-৩, এতে হুযুর বিশ্বকুল সরদার সালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক রিসালতের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত সৃষ্টির ্রতি রসূল করে প্রেরিত 


% সূরা নূর" সমাপ্ত। 


হয়েছেন- জিন হোক কিংবা মানুষ অথবা ফিরিশৃভা হোক অথবা অন্যান্য সৃষ্টি হোক- সবই তার উদ্ধত । কেননা, আল্লাহ্‌ বাতীত সবকিছুকে এ (বিশ্ব) 
বলা হয়। এরমধ্যে সবই শামিল রয়েছে ফিরিশৃতাগণকে এরমধ্যে নতর্ভ্ত না করা, যেমন 'জালালায়ন' এ শায়খ মহল, 'কবীর'-এর মধ্যে ইমাম রাষী, 
এবং আবুল ঈমান'-এবাযহাকী অন্তর্ভুক্ত করেননি, ভিত্তিহীন "আর সে কথার উপর 'ইজযা' (উম্মতের খকষত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে দাবী করা প্রমাণ 
ভিত্তিক নয় সুতরাং সর্ব ইমাম সুবৃকী, বারেষী, ইবনে হোযাষ ও সুমূতী সেটার বিরোধিতা করেছেন। স্বয়ং ইমাম রাযী মেনে নিয়েছেন যে, আল্লাহ বাতীত 
অন্য সব কিছুকেই 'বিশ্বজগত' ( 4) বলা হয় ৷ সুতরাং ' =! ' শব্দের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ফিরিশৃতাগণকে তাতে 
অন্তর্ভূক্ত না করার পক্ষে প্রমাণ নেই। তাছাড়া, মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়- 1৫ ৯01,511 25০01 অর্থাৎ “আষি সমস্ত 
সৃষ্টির প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি ।' আল্মামা আলী কারী 'িরকাত'-এ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “অর্থাৎ “সমস্ত সৃষ্টি'র প্রতি- জিন্‌ হোক, 
অথবা মানুষ হোক অথবা ফিরিশতা হোক, প্রাণীকুল হোক কিংবা জড় পদার্থ হোক।” এ মাস্আলার সারকথা ও তথ্য-বিশ্লেষণ ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে 
“আওয়াহিবে লাদৃনিয়া তে রয়েছে। 








সূল হহহ ক্ষরন্ধল জৰ নারাভ ত 
চীকা ৪. এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি দর 

খণ্ডন রয়েছে, সারা হযরত গযায়র ও | তিনিই,যার জন্য আসঘালসমূহ ওযমীনের! EE HEE) 
মসীহ্‌ আলায়হিসমাস সালামকে *খোদার |বাদশাহী এবং তিনি না গ্রহণ করেছেন সন্তান, 2 ১ 


384৩5৪90 






পু বলে থাকে৷ (আল্লাহরই আশ্রয়!) |(৪) এবং তার সাম্রাজ্যের মধ্যে তার কোন 
নিলি প্রতি [অংশীদার নেই (৫), তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি 
এ লোকে বোলার [ছে সি পরিমাণে বেছে 

শরীক স্থির করে। ৩- এবং লোকেরা তিনি ব্যতীত অন্যান্য বোদা! 
ীকা-৬. অ্থাৎমূৰ্তিপূজারীগণ এমনসব [স্থির করে নিয়েছে (৬), যারা কিছু সৃষ্টি করে না 
প্রতিমাকে খোদা" স্থির করেছে, যেগুলো |এবং নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে এবং নিজেরাই 
এমনই অক্ষম ও ক্ষমতাহীন, [নিজেদের প্রাণের উপকার-অপকারের মালিক; 
ভীকা-৭. অর্থাৎ নাযার ইবনে হারিস ও [নয় এবং না মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা রাখে; না 
তার সাহী কোরান করীম সম্পর্কে যে, | বেঁচে থাকার এবং না উঠার । 

চীকা-৮. অর্থাৎবিশ্বকৃলসনমদারসাদাযাহ |9- এবং কাফিরগণ বললো (৭), ‘এতো নয়, 








তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম [কিছু এক মিথ্যাপবাদ, যা তিনি রচনা করে ELAN 4444 
টাকা-৯, নাযার ইবনে হারিস “অন্যান্য নিয়েছেন) এবং ব্যাপারে ন্ানয লোকেরা, ০০০৮ 
(৯) তাকে সাহায্য করেছে।” নিঃসন্দেহে ভারা; 11590826 sf 
লোক, দ্বারা 'ইহুদীর' কথা বুঝিয়েছিলো৷ | OUEST ES ই 
এবং আদাস্‌ও ইয়াসার প্রমুখ কিতাবীদের (১০) যুলুম ও মি্যায় উপনীত হয়েছে। £ 
75 ৫. এবং বললো (১১), 'পূর্ববর্তীদের কিছ্ছা-. হেরা রি 
চীকা-১০. নযর ইবনে হারিস প্রমুখ | কাহিনী তিনি (১২) লিখে নিয়েছেন; অতঃপর তি টা 5% 
মূশ্রিকগণ, যারা এ অনর্থক কথার বক্তা |সেগুলো তাঁর নিকট সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা|। এগ 185 
ছিলো। 1 
চীকা-১১. এ মুশরিকণণ কোরআন 1৬. আপনি বলুন, ‘সেটাতো তিনিই অবতীর্ণ! EEA 
করীমের প্রসঙ্গে যে, এটা রুততম ও | করেছেন, খিনিআসযানসমূহ ওযমীনেরশ্রত্যেক্ ৪৫ 5 
ইক খসমুখের গপ-কাহিনীর [বর জানেন (১৩)। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, NSN tte 
fsa [দয়ালু (১৪) ৷" 1০58 
টাকা-১২. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার |৭. এবং বললো (১৫), 'ই করলো (৪৫০ ১৮14৫] H 
চি tracy |যিনি আহার করেন ও হাট-বাজারে চলাফেরা SI 0৮355 





চীকা-১৩. অর্থাৎ কোরআন করীমের [করেন (১৬)? কেন অবতীর্ণ করা হলোনা ভার 4402 
মধ্যে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট প্রমাণ এ কথারই 
যে, তা মহান, অদৃশ্য বিষয়াদির সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকেই (অবতীর্ণ)। 
ভীকা-১৪. এ জন্যই কাফিরদেরকে অবকাশ দেন এবং শাস্তি দানে ত্বরা করেন না'। 

চীকা-১৫. কোরাঈশ বংশীয় কাফিরগণ, 


টীকা-১৬. এটা দ্বারা তারা এ কথা বুঝায়েছিলে' যে, তিনি (দঃ) নবী হলে না তাহার করতেন, না বাজাৰে চলাফেরা করতেন ।' আর এটাও যদি না হতো, 
তবে 





আালবিষ্ল - শু 








চীকা-১৭. এবং তার সত্যতা ঘোষণা করতো এবং তিনি যে নবী সে কথার সাক্ষ্য দিতো । 


সাক $১৮ 





[যা থেকে আহার করতেন (১৮)?' এবংযালিমগণ 
[বললো (১৯), ‘তোমরা তো অনুসরণ করছোনা, 
| কিন্তু একজন এমন ব্যক্তির যার উপর যাদু করা 
[হয়েছে (২০) ৷" 

৯- হে মাহবুব! দেখুন, কেমন সব উপমা 
[আপনার জন্য রচনা করছে, অতঃপর তারা 
পথভষ্ট হয়েছে, এখন তারা কোন পথ পাচ্ছেনা । || 
দু 


সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে (২৩) লৌহ 
শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় (২৪), তখন তারা 
সেখানে মৃত্যু কামনা করবে (২৫)। 

১৪. এরশাদ করা হবে, ‘আজ এক মৃত্যু 
[কামনা করোনা, আরো বহু মৃত্যু কামনা করো 
৫৬) 

2৫. আপনি বলুন, ‘এটাই (২৭)কি শ্রয়,না 
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[হে প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতেও মঙ্গল দান করুন!) 


বা এটা আর করতে করতে ও 25 4 5 





চীকা-১৮- খনবান ব্যক্তিবর্গের মতো? 


টাকা-১৯. মুসলমানদেরকে- 
টীকা-২০. এবং আল্লাহরই আশ্রয়, 
তার বিবেক বৃদ্ধি বহাল লেই।' এমনই 
বিভিন্ন ধরেণের অনর্থক বথাবার্তা তারা 
বকতো। 

টীকা-২১. অর্থাৎ শীঘ্রই আপনাকে এ 
ধন-ভাগ্রাৱ ও বাগান অপেক্ষা উম 
পুরস্কার দান করবেন, যার কথা এ 
কাফিররা বলে থাকে। 

টীকা-২২. এক বছরের রাস্তা থেকে 
অথবা একশ বছরের রাস্তা থেকে- উভয় 
অভিমতই রয়েছে। আর আগুনের দেখাও 
অসম্ভব কিছু পক্ষে নয়। আল্লাহ ইচ্ছা 
করলে সেটাকে ভীবন, বিবেক-বৃদ্ধি ও. 
দৃষ্টিক্তি দিতে পারেন। কোন কোন 
তাফসীরকারক বলেন যে, এবঅর্থ হচ্ছে 
"জাহানের ক্ষিরিশতারা দেখবেন ।' 
জীকা-২৩. যা অতীব কষ্ট ও অস্থিরতা 
সৃষ্টিকারী হবে 

টীকা-২৪. এ ভাবে যে, ভাদের হাত 
তাদের গর্দানের সাথে মিলিয়ে বেধে 
দেয়া হবে। অথবা এতাবে হে, প্রতোক 
কফিন আপন আপন শয়তানের সাথে 
শৃংখলে আবদ্ধ খাকবে। 

চীকা-২৫. এবং৯৯1 1155315 
(হায়রেমৃত্যু হায়রে মৃত্যু!) বলেচিৎকার 
করতে থাকবে। এ অর্থে যে. হায়! যদি 
মৃত্যু এসে যেতো! 

হাদীস শরীফে আছে যে, সর্ব প্রথম যে 
ব্যক্তিকে আগুনের পোশাক পরানো হবে 
সে হচ্ছে ইবলীস্‌। আর তার সন্তানেরা 
তার পেছনে থাকবে এবং এরা সবাই 
“মৃত্যু! মৃত্যু! বলে চিৎকার করতে 
থাকবে। তাদেরকে 

চীকা-২৬. কেননা, ভোমরা বিভিন্ন 
ধসের শান্তিতে লিপ্ত হবে। 
ঢীকা-২৭, শান্তি ও জাহানাযের ভয়ানক 
অবস্থাদি যার বর্ণনা করা হয়েছে। 
চীকা-২৮. অর্থাৎপ্ার্থনার যোগ্য, অথবা 
তাই, যা মু মিনগণ দুয়ার মধ্যে এভাবে 
আরয করতে করতে চেয়েছিলো- 





01055 (অৰ্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদেরকে প্রদান করুন যা কিছু আপনি 


আপনার রসূলগণের ভাষায় আমাদেরকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) 

টীকা-২৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে ৷ 

টীকা-৩০, অর্থাৎ তাদের বাতিল উপাস্যদেরকে- চাই বিবেরশক্তিসম্পন হোক, অথবা বিবেকশক্তিহীন । কালবী বলেছেন, “সেসব বাতিল উপাস্য’ দ্বারা 
প্রতিমাসমূহ বুঝানো হয়েছে ॥ সেগুলোকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বাকশক্তি প্রদান করবেন। 


ীকা-৩১. আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ৰহিত; ভার নিকট কিছুই গোপন নয়। এ প্রশ্নটা মুশরিকদেরকে অপমানিত করার জন্য করা হবে; 
যেহেতু তাদের উপাস্মগুলো তাদেরকে অ্গীকাব করলে ভাদের দুঃখ ও অপমান আবে বৃদ্ধি পাবে। 


ীকা-৩২, এ থেকে যে, তোমার কোন শরীফ থাকবে । 
ভীকষা-৩৩. সুতরাং আমা কি তুমি ব্যতীত অন্য বউকে উপাস্যক্ধপে গ্রহণ কা নির্পেশ শি পারতাম? আমরা তোমারই বান্দা। 
টাকা-৩৪. এবং তাদেরকে ধন-সম্পদ, 
























সন্তান-সন্ততি, ঘা সুষ্াহ্য ওনিরাপত্ত | সুরা ২৫ ফোক ডি ক পারা ৪১৮ 
দান করেছিলো। ৯... এবং যেদিন এক করবেন তাদেরকে টিন 
টীকা-৩৫, হতভাগ্য। অতঃপর |(২৯) এবং যাদের তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা 4 
কাফিরপেকে বলা ভবে কোর SLE SEDGE 
টীকা-৩৬. এটা কাফিরদের এ |বান্দাদেরকে,নাএরানিজেরাইপথতুলেগিয়েছে। 50457 
সমালোচনায় জবাব লে হযেছে, য [337 
তারা বিশ্বকুল সরনারসাসা্রাতা-সালা লেগ 
আলায়হি ওয়াসান্পামের বিরুদ্ধে | ১৯৮. তারা আরয করবে, ‘পবিত্রতা তোমরাই না 
করেছিলো হে, তিনি হাটে-বাজানে |(৩২)।আমানের জন্য শোভা গেতোনা তোমাকে ভি 
চলাফেরা করন,আহার করেন।' এখানে | ব্যতীত অন্য কাউকোমভিভাবকরপেপ্রহ্গ করা 52058 
বলা হয়েছে যে, এসব কাজ নবযতের [(5৩), কিন্তু তুমি তাদেরস্কে ও তাদের Des 
রং ্ পিতৃপুরুদেরকে তোগ-বিলাসের সুযোগ: গত 
পরিপস্থী নয় বরং এগুলো সম নবীরই i E 
ত্য লাক বৈশ্য ছিলো অত, [দিয়েছিলে (৩৪), শেষ পৰ্যন্ত তারা তোমার || Ee 
; | স্মব্ণভুলে গেছে: এবং এসব ছিলোই ধ্বংসশীল 
তাদের এ সমালোচনা নিক অজ্ঞতা ৪ | 
কামরা ৩৫)। সা 
= আুজাতগণ 1১২৮. অতগ্পর এখন উপাস্যুলো তোমাদের 5244৮4৫8646 
টিন, সালে নু লাগ [তিক নি াবাত কে সুতরাং এবন ডা 
: | তোষরা না শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারো, না BEGETS 
তখন প্রীক-মিসকীনদেরে লেখে এ 
ধাৱণা করতো যে, এল্লা তো আমাদেক [নিজেদের সাহায্য করতে পারো এবং তোমাদের 9৫৫9৫ 
ূ্বেইসলামযহনকরেছ.তারাজামাদের | মধ যে যানিম তাকে আমি মহা শান্তির আত্বাদ ক 
উপর একটা শ্রেষ্তব পাবে। এ ধারণায় | ক্রাবো। উর 
তারা ইসলাম থেকে বিরত থাকতো। |২০. এবং রসূল রা রেরেরেছে 
আর অভিজাতগণের জন্য গরীবগণ [প্রেরণ করেছি সবাইছো এমনই ছিলো- আহার 25 
“পরীক্ষা হয়ে থাকতো ॥ eset চণাকেরা করতো (৩৬) ১৩১৪ /39520: 
লা এবং আমি তোমাবদর মধ্যে এককে অপরের টির 
ভি হলে সায়া | জনা পীক্ষা্ক্প করোছ (৩৭) এব হে মানুহ| 5 5883 
আল হই ই | তোমরা কি ধৈৰ্য ধারণ করবে (৩৮)! এবং হে ORAS & 
হা ওর অতীব | যাহৰ্ব!আপনারগ্রতিপালক দেখছেন(৩৯) ৯ 








লোক হযরত আৰৃ যার, ইবনে মাস্‌ উদ, 
এবং আমির ইবনে ফুহায়রাহকে দেখলো' যে, তা প্রথম থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আছেন। তখন তারা অহংবারবশতঃবললো, “আমরাও ইসলাম গ্রহণ 
করলে তাদ্রেই মতো হয়ে যাবো, তখন আমাদের মধ্যে ও এদের মধ্য পরণকাই বা কি থাকবে” 

অপর এক তভিমত এ যে, এ আয়াত গরীব মুসলমানদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যাদেরকে নিয়ে কৌারাইসের কাফিরগণ ঠাট্টা-নিদ্রুপ করন্দো, আর 
বলতো, “বিধকূল সরারসারলাল্লাহতা'আলা আলায়হি ওসব সাল্লামের অনুসারীগণ হচ্ছে এসব লোক, যারা আসাদের ক্রীতদাস ওনিমনশ্রেণীর লোক ।” আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং এ মু'িলদেরকে এরশাদ করেন- (ধাযিন) 

টীকা-৩৮. এ দারিদ্র ও কঠিন অবস্থার উপর এবং কাফিরদের এ সমালোচনার উপর? 


ীকা-৩. তাকে, ঘে ধৈর্ঘধারণ করে এবং তাকে, যে ইর্মহীনত প্রদর্শন কলে। * 








= জষ্টাদশ পারা সমাপ্ত 


